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ধানের কীট-সমন্ত। ও প্রতিকার 
ডঃ AAS চট্টোপাধ্যায় 


ধানের রোগ ও তার প্রতিকার 
ডঃ ভরতেন্দু দেবশমা 


জা 0101 হত 


পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত 
ধানের প্রজাতি এবং 
তাঁদের বংশ তালিকা 


সম্পাদন! উপদেষ্টা পর্যদ 
faery মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তী, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ সুধাংগুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ 
আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 
অমল কুমার মজুমদার, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(সাধারণ) 
ডঃ দেবরত মুখাঁজী, অপর কৃষি অধিকতী 
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আঁশিষ কুমার রা বা সু 
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“হুইল যে কি জিনিস, আমার বৌমাটি cw তা জানতোই না । এইসব নতুনের দলেদের 
কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে HS সাশ্রয় হয় তা | 
ওকে বোঝালাম-- আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে 

আর তারপর ৩৮: AM ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে 
বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কালে 
কাপড় পরিস্তারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়া 

যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন ভুইল-এর ওপর টি. 
ওর দারুন বিশ্বাস জন্মে গেছে__ সাবানের ৃ 
আর দরকারটাই বা কি বলুন তো 2” 


লে 


দারুণ ঘোলা শার্তি- চড়া দাস থেকে, BAG ! 


হিন্থৃহ্বান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন লিনটাস- WL 12-203 OF . 































উত্পাদন বাড়ানোয় os পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলিতে যথেষ্ট 


} গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে বলা যায় যে 
© সীমিত আৰ্থিক সামর্থের মধ্যেও কৃষিপ্রযুক্তিবিদ্‌ ও কৃষক সম্প্রদায়ের 
। সক্রিয় সহযোগিতায় এ রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ অনেক 


তথা ফসল বুদ্ধির প্রচেষ্টা আমাদের ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হবে। 


পরিকল্পনা তৈরী করা হয় তা প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায়ই বাধা প্রাপ্ত হয়। 


প্রায় সব কয়টি জেলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমন ধানের চাষ 
বিপদের মধ্যে পরে। বীজতলা! শুকিয়ে যায় এবং সময়মত জমি তৈরি 
করে চাষের উপযুক্ত চারা অনেক চাষীই সংগ্রহ করতে পারেন নি। 
তবে এই ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পরে কৃষকর। ভেজে 
পরেন নি। দীর্ঘস্থায়ী খরার প্রকোপ এবং বন্যার পরও কৃষকরা মনো- 
বল নিয়ে ফলনের হার অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন। | 
. বর্তমান বছর আর একটি কঠিন বছর | তবে যে-সব কৃষক আমনের. 
রোয়ার কাজ সময়মত করতে পেরেছেন তাদের এখন জমির যু ও 
তদারকির মধ্যে দিয়ে সেই ফদলকে পুষ্ট করে তুলতে হবে। যে-সব 
জমিতে শ্রাবণের মধ্যে অধিক ফলনশীল জাত এবং ভা্রের প্রথম পক্ষে 
দেশী জাতের ধান রোয়া সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে উচু জমিতে এই. 
মর্মে ধান রোয়ার কথা আর না ভেবে পরের ফসলের জন্ত চিন্ত! 
করাই ভাল। এই সব জমিতে এখন থেকেই কলাই, সরষে, মুন্থর ছোলা 
ইত্যাদির চাষ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার । খরার ফলে যে-সব 
জেলা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
খর চাষীদের মধ্যে কলাই, সরষে, aa ও ছোলার মিনিকিট দেবার ব্যবস্থা 
হচ্ছে, যাতে উন্নত বীজে ফলন বাড়ানো যায়। : 
প্রাকৃতিক ছুর্ধোগে কোন মরন্গমে ফমলের ক্ষতি হলেও পরের 
মরস্থমে অন্ত ফসলের চাষ করে মোট খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা 
করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। এবং কৃষকদের সক্রিয় চেষ্টাতেই af 
উৎপাদনের ধারা অব্যাহত; “রাখা ABTA 


বেড়েছে । কিন্তু যেহেতু খাচ্ছের চাহিদ| ক্রমবর্ধমান তাই, কৃষি উন্নয়ন 8 


কিন্ত এ রাজ্যে প্রায়ই প্রাকৃতিক দর্ধোগ ঘটে থাকে । এখানে ব্রা ৃ 
ও বস্তার প্রকোপ খুবই বেশী। এর ফলে প্রতি বছর যে aft Sma og 


যেমন এ বছর এ রাজ্য দারুন খরার কবলে পরে এবং দক্ষিণবঙ্গের 7. 





এই পৃথিবীর মাটির মধোই লুকিয়ে আছে 
স্ত ফলনের আশ্বাস। হিন্দুস্থান ফাটি / 
bid এবং ইউরিয়া সারের ite ইজারের 


টির পুষ্ট বাড়িয়ে ফসলের জোয়ার আনে। 
পূর্ণ করে আকার্ডক্ষার পাত্র। 


oN যেন ONG 





FA প্রগতির প্রতীক 
হিন্দুস্তান ফাটিলাইঁজার কপৌরেশন লিমিটেড 


বিপণন বিভাগ, ৪১ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০৭১ 
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পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই চাঁষ-বাসের 
) | থেকেই বিভিন্ন কীট মুখ্যতঃ ফসলের উপর 
6 = {ce যুগে যুগে কৃষির 
সম্প্রসারণ ও নিবিড়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকর 
ট উদ্িভোজী কীটের আক্রমণের নিবিড়তাও বেড়ে 
গেছে। | দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরে কৃষি বিজ্ঞানীরা 
নান। উপায়ে, বিশেষ করে--হুপ্রজননবিদ্যার সাহায্য 
নিয়ে নতুন ফসলের জাতের সৃষ্টি করে খাদ্য সমস্যা 
: সমাধানের চেষ্টা করে চলেছেন। ষাটের দশকের 
মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে তাইচুং (নেটিভ) ১ 
_ জাতের ধান আমদানি করে এবং ব্যাপকভাবে চাষ 
করে অধিক ato ফলাবার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। এর 














ধানগাছকে আক্রমণ করতে 






শুয়োপোকা 





জানি cacy atch আবির্ভাব পরে আসে বিস্ময়কর আই.আর ৮ জাতের ধান ন ত S | 
এবং একে অনুসরণ করে ATG, আই.আর ২, টা 





পলমন ৫৭৯, বাণী, জয়ন্তী প্রভৃতি। মাঝারি উ 
থেকে মাঝারি নীচু জমিতে সময়মত ace 2 
বিনিময়ে এই জাতগুলি অধিক, (পরিমাণে লন. 

ক্রমশঃ দেখা গেল, প্রধানত রোগ ও act 
আক্রমণের ফলে উচ্চ ফলনশীল জাতগুলির সম্ভাব্য 
অধিক ফলন দেওয়ার ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। আরও 
প্রত্যক্ষ করা গেল যে জল ও অধিক সার সহযোগে a 
ধানের পর ধান চাষ করার ফলে শুধু যে কীটের 


আধিক্য বেড়ে গেল তাই নয়, কিছু ডন কীট 2 
পত্রসূলাবর্ত মাছির শৃক (Whorl ভি হি রি 
(Slug caterpillar) ইত্যাদি LO 





পোকা, পাতা মোড়া পোক! ইত্যাদি | 


বা ভাল £ ১৩৮৯, 


আবার গৌণ পোকা মুখ্য আকারে দেখ! দিয়ে 
ধানের ব্যাপক ক্ষতি করতে আরম্ভ করল-__যেমন 
বাদামী শোষক পোকা, ভেপু পোকা, শীষ কাটা লেদা 
এমন কি, 
কয়েকটি পোকা তাদের ধান গাছে আবির্ভাব ও 
আক্রমণের সময়েরও কিছুটা পরিবর্তন করে 
ফেলল-_যেমন ধানের 'পামরী পোকা এবং কয়েকটি 
গাছ ও পাতার রস শোধণকারী পোকা (Plant 
© and deat hoppers) বর্তমানে ধানের জমিতে 
ts সারা বছরই দেখা! যাচ্ছে । আমাদের দেশের 
অনেক এলাকায় উন্নত মানের পরিচর্যা সহযোগে 


.. নিবিড়তর চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন ফসলের সঙ্গে 


কাটের সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম 
_ হলেও অন্যান্ত কারণও এই পরিবর্তনের জন্য দারী। 
ঘন সবুজ ও সরস এবং অধিকতর পাশকাঠি ছাড়ার 
ক্ষমতাযুক্ত উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান নিশ্চয়ই ae 
খড়যুক্ত দেশী জাতের ধানের (Tall indica) চেয়ে 
আকর্ষণীয়। কিন্তু কীটের কাছে এই আকর্ষণের 
আর একটা কারণ আছে--দেশী লম্বা জাতের 
ধানের মধ্যে যে কীট সহনশীল জিন (Resistant 
gene) আছে তা জাপোনিকা (Japonica) জাতের 
উচ্চ ফলনশীল ধানের মধো অবর্তমান। 
উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ শুরু হওয়ার পরে অধিক 
ফলন ক্ষমতা বজায় রাখার we চাষীরা শুধু যে বেশী 
পরিমাণে সারই ব্যবহার করেছে তাই নয়, কীট- 
নাশকও যথেচ্ছভাবে বাবহার করেছে। সারের 
মধ্যে আবার নাইট্রোজেনঘটিত সারই বেশী পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বা 
আধুনিকীকরণ বিশেষ করে অনেক জায়গায় অতি 


বিষাক্ত ও দীর্ঘমেয়াদী কীটনাশকের অবিজ্ঞানপ্রন্থুত 


ব্যবহার কৃষি বাস্ততত্ত্রের (Agro-ecosystem) 


aoe in সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে সবুজ ফদল 


on (Producer). এবং খাদক 





FCF | 


(Consumer)-94 মধ্যে 
নিয়ে এসেছে। 





পশ্চিমবঙ্গে আউশ, আমন ও বোরো ধানে বেশ ee 


কয়েক রকম পোকার উপদ্রব দেখ! যায়। এদের 

মধ্যে কয়েকটি প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন 

জায়গায় মুখ্য কীট হিসাবে দেখা দেয়, যেমন মাজরা 
পোকা, ভেপু পোকা, বাদামী শোষক পোকা, গন্ধী 
পোকা, পামরী পোকা; আবার কয়েকটি পোকা 
আছে যাদের ধান গাছে মাবিত্ভাব এবং ক্ষতির 
ব্যাপারে ভূমিকা গৌণ যেমন গ্রীণ লিফহপার বা 


সবুজ শ্যামা পোকা, হোয়াইট ব্যাক পরান্টহপার বা. 
শ্তামাজাতীয় শোষক পোকা, লিফ ফোল্ডার বাপাতা 
মোড়া পোকা, ইয়ার কাটিং ক্যাটারপিলার বা শীষ a. 


কাটা লেদা পোকা হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন 


উত্তরবঙ্গের স্নাগ ক্যাটারপিলার বা শ্লথ শু য়োপাকা, বা 
মিলি বাগ বা দয়ে পোকা, কেসওয়ার্ম বা চুঙ্গী পোকা + 


এবং ক্রিপ্ন বা চিরুণী পোক! । এই গৌণ পোকাদের 


মধো সবুজ শ্যাম! পোকার প্রত্যক্ষ ক্ষতির ভূমিকা ge 
ছাড়াও অপর একটি অপ্রতাক্ষ ক্ষতির ভূমিকা 


আছে-_এরা ধানের টুংরো ভাইরাস (080 


virus) রোগের বাহক। আবার ছু একটি পোক] 


আছে যাদের প্রাদুর্ভাব মাঝে মাঝে ঘটে_যেমন 
সোয়াস্িং ক্যাটারপিলার বা ঝাকবীধা লেদা পোকা : 
যা সাধারণতঃ বন্যার আগে বা পরে আক্রমণ 


প্রধান কয়েকটি ধানের পোকা ও 
ক্ষতির লক্ষণ 
১। Riera পোক! (Stem borer) 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির মাজরা পোকা | 
দেখা যায়--যেমন হলদে মাজরা পোকা, ডোরাযুক্ত 
মাজরা পোকা, ঝালরযুক্ত মাজরা পোকা, কালো 
মাথাওয়ালা ডোরাকাটা মাজর! পোকা, হলদেটে 














বাদাম থে মাথাওয়ালা ডোরাকাটা wan পোকা 
: এবং গোলাপী মাজরা পোকা | 

ক্ষতির লক্ষণ ঃ ধানগাছে ডিম থেকে বেরিয়ে 
টা কাঁড়া কাণ্ড ফুটো করে ভিতরে ঢুকে নরম 
মংশ খেতে থাকে । ফলে ধানগাছের মাঝপাভা 
পরিজ হয়ে যায়। ধানগাছে ফুল আসার 
_ সময় বা ফুল আদার পরে আক্রমণ হলে ধানের শীষ 
সা হয়ে চিটে হয়ে ata | 












। ভেঁপু পোক! (Gall midge) 
তির লক্ষণ £ বড় আকারের. মশার মত 
দেখছে পুর্ণাঙ্গ পোকা ধানের পাতায় অথবা পাতার 
খোলায় ডিম পাড়ে। শুককীট ক্রমশঃ ভিতরে ঢুকে 
a গিয়ে সামনের মুকুল অথব! পাশ মুকুলের বর্ধনশীল 
অংশে পৌছায় এবং সেখান থেকে গোড়ার অংশ 
| খেতে থাকে | ফলে ধানের মাঝপাতা পেয়াজকলির 
মত হয়ে যায় এবং আক্রান্ত পাশকাঠিতে কোন শীষ 
হা ati 


ol বাদামী শোষক পোকা (Brown 
planthopper) 

_ ক্ষতির লক্ষণ £ পূর্ণাদ ও অপূর্ণাঙ্গ পোকা বা 
fire ধানগাছের গোড়ার দিকে দলবদ্ধ হয়ে থাকে 
এবং উভয়েই ধানগাছের রস শুষে খায়। বেশী 
আক্রমণ হলে গাছ হলদে হয়ে পরে শুকিয়ে খড়ের 
মত হয়ে যায় অনেক সময় ধান পাকার মুখে 
পুল সংখ্যায় আক্রমণ. হলে মাঠের ধান গোল 
গোল চাক ধরে শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে যায়। 

একে বলে হপার বার্ন (Hopper burn) 









গান্ধি পোক (Rice sink bug) 








বন্দ্ধরা 3 ভাদ্র £ ১৩৮৯ 


রী লক্ষণ £ ait ও অপূর্ণাঙ্গ বা fre 
: প্ৰস্থ মুখের লং] হল ফুটিয়ে কাচা ধানের ই 











বসুন্ধরা £ ভার ১৩৮৪ 
এর ফলে ধানের শীষে 


cata ধান চিটে করে দেয়। 
সাধারণতঃ আংশিক কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুরে! 
চিটে ধান দেখা যায়। 


পামরী পোকা (Rice hispa) 
ক্ষতির লক্ষণ £ পুর্ণাঙ্গ পোকা এবং এদের 
হালক! হলদে রঙের কীড়।-_উভদ্ধেই পাতার সবুজ 
_ অংশ খেয়ে ক্ষতি করে। আক্রমণ বেশী হলে প্রথম 
"দিকে সরু সরু লঙ্কা সাদ! ডোরা এক হয়ে মিলে 
গিয়ে পাতা সাদা খড়ের মত করে ফেলে। 


৬। সবুজ শ্যামা পোক! (Green leaf- 
hopper) 

ক্ষতির লক্ষণ £ পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ পোকা বা 
নি্ফ বীজতলায় চারা ধানের এবং পরে রোয়া ধানের 
রস শুষে খেয়ে প্রত্যক্ষ ক্ষতি করে। এই দুইটি 
প্রজাতির পোকা টুংরো ভাইরাস রোগ বহন করে 
এবং এক গাছ থেকে অন্ত গাছে ছড়িয়ে দিয়ে 
অপ্রত্যক্ষভাবে ধানের ক্ষতি করে থাকে | 


৭। শ্যামাজাতীয় শোষক cate] White- 
‘backed plant hopper) 
ক্ষতির লক্ষণ 2? এই কীটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব 
ক্ৰমশঃই বাড়ছে । এরাও পুর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় 
ধানগাছের রস শুষে খেয়ে ক্ষতি করে। আক্রমণ 
বেশী হলে ধান শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে যায়। 


el পাতা মোড়া পোক! (Leaf folder) 
ক্ষতির লক্ষণ £ ফিকে সবুজ কীড়া ধানগাছের 

পাতা লঙ্বালহ্িভাবে মুড়ে নলের মত করে এবং 

মোড়ানো অংশের সবুজাংশ খেয়ে সাদ! করে ফেলে। 


sen বেশী হলে পাতার উপরের ভাগ শুকিয়ে 
2 সাদা হয়ে যায় | 





। শীষ কাটা লেদা পোকা (Ear cursing 


caterpillar) 


- ক্ষতির লক্ষণ £ ঘখজাত কীড়া পাতা a a 


অনেক সময় কঙ্কালপার করে দেয়। কীড়া শেষ 
অবস্থায় সন্ধ্যার পরে ধান গাছ বেয়ে উঠে ধানের 
শীষের অন্ুমপ্তরী কেটে ফেলে। আক্রমণ বেশী হলে 
পাকা ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। 


se} Bet QVM পোকা Slug cater- 
pillar) 


ক্ষতির লক্ষণ ? জলপাইগুড়ি ও রন | 
জেলায় এবং শিলিগুড়ি মহকুমার কিছু অংশে এই 
পোকা রোয়া আউশ A “কাতার” ধানে এবং আমন 
ধানে দেখা যায়। বিষাক্ত শোর়াযুক্ত কীড়া ধানের 
পাতা খায়। আক্রমণ বেশী হলে শুধু ধানগাছের 
গোড়া ছাড়া উপরের সবুজ পাতা ও কচি ড'টা খেয়ে 
ক্ষতি করে, ফলে ধানগাছ আবার রুইতে হয়। 


১১। দয়ে পোক! (Mealy bug) 


ক্ষতির লক্ষণ £ গোলাপী রঙের দয়ে পোকা 
দলবদ্ধ হয়ে ধানগাছের ডাটা ও কাণ্ডের মধ্যে বাস 
করে এবং গাছের রস শুষে খায় । সাধারণতঃ ধানের 
ক্ষেতে জায়গায়-জায়গায় বেঁটে, হলদে ও শুকনো গাছ 
দেখা যায়। আক্রমণ বেশী হলে an বের হয় 
না। 


১২1 pat পোকা (Case worm) 

ক্ষতির লক্ষণ £ মথের কীড়া ধানগাছের কচি 
পাতা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ছুই মুখ-খোলা! 
নল বা চোট তৈরী করে। কীড়া পাতার সবুজ অংশ 
কুড়ে কুড়ে খায়, ফলে পাতার উপরের স্তর পাতলা 
হয়ে সাদা হয়ে যায় 1 জল বসা ধানক্ষেতে এই 
পোকার উপত্রব হয়। 














৩। পোকা (Thrips) 
ক্ষতির লক্ষণ £ খুব ছোট্ট এই কীটের দ্বার! 


আক্রান্ত গাছের কচি পাতায় হলদেটে অথবা সাদা - 


“শীর্ণ দাগ দেখা যায়। ক্রমাগত পাতার রস শুষে 


হা খাওয়ার ফলে পাতা লঙ্বালম্বিভাবে ot শেষ পৰ্যন্ত 


ই ae যায়। 


74 ate ome পোকা (Swarming 

caterpillar) 

peg লক্ষণ £ বীজতল।র ধানের চারা অথবা 

মাঠের ধান লেদা পোকা দলবদ্ধ অবস্থায় আক্রমণ 

করে ক্ষতি করে। অনেক সময় অতি অল্প সময়ের 

মধ্যে মাঠের পর মাঠ ধ্বংস করে লেদা পোকা বিস্তার্ণ 
এলাকায় বিপুল ক্ষতি করে থাকে | 


কীট প্রতিরোধ 
সুসংহত কীট দমন-পদ্ধতির সাহায্যে শুধুমাত্র 
কীট-নাশকের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন কৃষি 
ৃঁ ব্যবস্থাপনার সাহাযা নিয়ে কীট দমনের কথা চিন্তা 
করতে হবে। যেমন, 

DL ধান কাটার পরে নাড়া এবং অনেক সময় 
নাড়া থেকে বে মুড়ি ধান গজিয়ে ওঠে তা চাষ দিয়ে 
তুলে ফেলতে হবে। বীজতলার পরিত্যক্ত অতিরিক্ত 

. চারা নষ্ট করে ফেলতে হবে। 
২৭. বীজতলায় এক বার আবশ্যিকভাবে কীট- 

রী নাশক প্রয়োগ করতে হবে। 
OL কীট-লহনশীল জাতের চাষ করতে হবে। 
গু পোকা-সহনশীর জাতগুলি হল-_আই-ই-টি 
_ ২৮৮৫, (বিক্ৰম), আই-ই-টি ২৮৯৫, শক্তি এবং 
. মান্থরি। মাজরা পোকা-সহনশীল জাতগুলি হল 
আর ৩৬ আই-আর ৫০১ আই-আর ২০. এবং 












: সহনশীল জাতগুলি হল সি-আর ১২৬-৪২-১, আই- 


"টি ২৮১৫ say) বাদামী শোষক পোকা- 


বসুন্ধরা! £ ভাদ্র £ ১৩৮৯ 


আর ৩৬, পলমন ৫৭৯, রসি ও রত্বা। বাদামী 
শোষক পোকা-অধ্যুষিত অঞ্চলে ফাঁক ফাক করে 
ধান রোয়া এবং প্রতি ৮টি সায়ি রোয়ার পরে ae 7 
সারি ছেড়ে দেওয়া ভাল । 2 

81 স্থযম সার ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ: 






মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট so - 


পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রোজেন. 
সার সবটাই এক বারে জমিতে না দিয়ে ৩০৪. বারে - 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেওয়া STA | es 
৫। ঘাস ও আগাছামুক্ক চাষ-বাস করতে ৷ 
হবে। আল পরিষ্কার রাখতে হবে | 
৬। যৌথ বীজতলা করা ভাল । , 
৭। নিয়মিত মাঠ পরীক্ষা করে এবং সম্ভব : 
হলে আলোক-ফাদ বসিয়ে পোকার আবির্ভাব ও 
খখ্যাবৃদ্ধির প্রতি নজর রাখতে হবে। .. । 
৮। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আগে ধান চাষ করতে হবে, | 
কারণ সাধারণত দেরীতে রৌয়া ধানে বেশী পোকার 
উপদ্রব হয়। জলদি জাতের চাষ করা ভালে, 
যাতে বিভিন্ন শস্য পর্যায়ক্রমে চাষ করতে পারা 
যায়। ধানের জমিতে ছিপছিপে জল রাখা 
উচিত-_মাত্রাতিরিক্ত জল সব fie দিয়ে. 
ক্ষতিকর ৷ 
al পোকার সংখ্যা ak ae fice 
গেলে সমবেতভাবে সন্ধ্যার পরে মশাল ও মাঠের 
আলে আলে আগুন জেলে পোকা ধ্বংস করে সুফল 
পাওয়া যায়। : a 
১০। কীটনাশকের বাবহার হবে প্রয্োজন- 
ভিত্তিক__অর্থাৎ যখন পোকার সংখ্যা অথবা 
দৃষ্টিগ্রাহ্‌ ক্ষতির লক্ষণ ক্রমশঃ বাঁড়তির দিকে যাবে। 
দানাদার কীটনাশক ব্যবহার করার পরে state | 
জমিতে ছিপছিপে জল পাচ-সাত দিন রাখতে 








হবে। এখানে বিভিন্ন কীটনাশকের নাম ও মাত্রা S 


বলা হলো। 





a র area: ভাত £২৩৮2 So : 





কীটনাশকের নাম 2 : a প্রতি লিটার জলে man 
— ওষুধের পরিমাণ ধের পরিমাণ 





দানাদার কীটনাশক a রড 
ফোরেট (যেমন-_থাইমেট ১* জি বা ফোরেটকস Saree ৪ কেজি 

১০ জি ইত্যাদি) i 
" কুইনালফস ( যেমন-_একালাব্স ৫ জি ইত্যাদি ) = ৮ কেজি 
এপ্ডোসালফেন ( যেমন--থায়োঁডান ৪ জি ইত্যাদি) টে "১০ কেজি 
কার্বোফুরান ( যেমন---ফিউরাডান ৩ জি ইত্যাদি ) = ১২ কেজি 


তরল কীটনাশক | 
__ ফসফামিভন (ফেমন-_ডিমেক্রন৮* ইত্যাদি ) ইমি,লি, see মি. লি. 
তা মাইল প্যারাথিয়ন ( যেমন--মেটাসিড ৫* ইসি AR fa. ৩** মি- লি. 
ae San | 
ফেন্থায়ন ( যেমন--লেবাসিড ৫০ ইসি ইত্যাদি ) ১ মি. লি. ৩০০ মি. লি. 
কুইনালফস (যেষন-_একা লাক্স ২৫ ইসি ইত্যাদি). ১ইমি.লি, ৪৫৭ মিলি. 
এপ্োসালফেন ( যেমন-_থায়োভান ৩৫ ইসি, ২ মি. লি. ৬০০ মি. লি. 
. থায়োনেক্স ৩৫ ইসি, হিলডান ৩৫ ইসি ইত্যাদি ) : 
ফেনাইট্রোথায়ন ( যেমন--ফলিথায়ন, স্থমিথায়ন 
একোধখায়ন ৫* ইসি ইত্যাদি ) 


জলে ভ্রবণীয় গু'ড়ে। | 
বি. এইচ. সি. ৫০% জলে গোলা গুঁড়ো ৫ গ্রাম ১৫০০ গ্রাম 
_কার্বারিল যেমন-_সেভিন ৫০% জলে গোলা গুঁড়ো) ২২ গ্রাম - ৭৫৭ গ্রাম 


্ : oon (যেমন_-সাইথিয়ন ৫০ ইসি =) ২ মিলি, eee Rm, রঃ 


ডো কীটনাশক Het Beg 
বি. এইচ. সি. গুঁড়ো ১০% টি ১৯২ কেজি 





২মি,লি. ৬০* মি. লি. 


পূর্ণবয়স্ক এক 

একর ধানের aS 

জমি ঠিকমত 
Cy করতে 
সাধারণতঃ 
? Woo লিটার oo bs 
জলের a | 
| নেওয়া মহ): রি 







অবশ্য চারা 


অবস্থায় জল 
অনেক কম 


লাগবে | 





গন্ধি ও লেদা 
পোকা দমনের 


Be) 


oe কীটনাশৰ ব্যবহারের সময় ও ব্যবহারের পরে বথোপযুক্ত সাবধানতা! অবলগ্ন কর প্রয়োজন bo 





2১:89 





. ৬ রঃ 








| a এব [ইটোজেন মার প্রয়োগের উপর। 





ডঃ ভর : | oe 






পশ্চিমবঙ্গে ধানের প্রায় সতে রোগের 


আক্রমণ দেখা যায়। এই রাজো বেশির ভাগ ধানের 


রোগ ছত্রাকের এবং কয়েকটি বীর্জাগু বা কুটের 
আক্রমণে ঘটে থাকে। তবে ধানের সব রোগই কিন্ত 


: mat ক্ষতিকারক নয়। স্থান ও খতু (Agrocli- 
matic condition)-ভেদে রোগের আক্রমণের 
তারতম্য ঘটে। এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান রোগ 





ও তাদের দমনের উপায় ACH আলোচনা করা 
| bind Os 
| Barats রোগের মধ্য ঝলসা একটি বিশেষ 


টে ক্ষতিকারক রোগ। এই রাজ্যে ঝলপ৷ রোগের 
a ater আক্রমণ খরিফ মরস্থমে উত্তরবঙ্গের কিছু 


কিছু জায়গার যথা, কালিষ্পং, কুচবিহার (বিশেষ করে 
: আউশ ধানে ) প্রভৃতি এবং বোরো মরহ্থমে দক্ষিণ- 
বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দেখ। যায়। এই রোগের 
| মূলতঃ নির্ভর করে--প্রজজাতি, আবহাওয়া 
ARS: 
_ উল্লেখ কর! যেতে পারে,১৩৮৬তে বিশেষ করে নদীয়া 


জেলায় বোরো! মরহৃমে ঝলগা রোগের ব্যাপক 
আক্রমণের কখা_যার প্রধান কারণ ছিল-_অসহন- 





oe a  প্রলাতি-চারনা বোরোর ব্যাপক চাষ । 


এই রোগের আক্রমণে ধানগাছের পাতায় প্রথমে 





দাগগুলি চোখের মত দেখায়। পাতা oe oe 


গাছের কাণ্ডের গাটে ও শীষের গোড়াতেও আক্রমণ | a 2 
হতে পারে। এরকম অবস্থায় আক্রান্ত স্থানে বাদামী 8 


রঙের দাগ পড়ে ধানের ফুল A দুধ Sate সময় 
শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে সমস্ত ছড়ার molt 5 
চিটা বা অপুষ্ট থেকে যায়। ০০ 
পটাশ সারের ঘাটতি ও নাইট্রোজেন » যার 
্রাচূর্ঘ এই রোগ আক্রমণের সহায়ক | ছত্রাক-নাশক 
ওষুধের ব্যবহারে WAI রোগ অনেকাং শে দমন করা 
যায় --যথ| হিনোসান ০১% (১. গ্রাম/লিটার ) 
কিটাজিন *'১% (১ গ্রাম/লিটার), gata এল 
(১ মিপিলিটার/লিটার ), ব্যাভি্িন * "9% (গ্রাম. 
লিটার)।  চিটে রোগও একপ্রকার ছত্রাকের 
আক্রমণে ঘটে । এই রোগের আক্রমণে গাছের : 
পাতায় এবং ধানের দানায় তিলের মত ছোট ছোট রঃ 
বাদামী রঙের অসংখ্য দাগ দেখা যায়। রোগের 
প্রকোপ বেশী থাকলে শীষের ধারে ধান অপুষ্ট থেকে 


7 এই রোগ এ রাজ্যে an জেলাতেই 


5১ 


বহ্ুন্দর1 £ ভাদ্র £ ১৩৮৯ 





ধানগছের পুষ্টিহীনতা, পটাশ সারের ঘাটতি 
ও নাইট্রোজেন সারের প্রাচুর্য faa ঘাটতি ও মাটিতে 
রসের ঘাটতি-চিটে রোগ আক্রমণে সহায়ক | 
চিটে ও ঝলসা রোগ বীজ-বাহছিত। বীজ শোধন 
করা দরকার। এ BIS) সহনশীল প্রজাতির ব্যবহার 
করা উচিত। 

জীবাণুজনিত পাতা শুকনো রোগ বা ধসা রোগ 
একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে ঘটে। এই 
রাজ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম-বেশী সব জেলাতেই 
ছুটি ভিন্ন লক্ষণে দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় চারা 
রোয়ার পরে-পরে পাশকাঠি শুকিয়ে মরে যায়। 
দ্বিতীয় অবস্থায় ধান গাছের পাত! ডগ! থেকে আরম্ভ 
করে নীচের দিকে এক বা উভয় কিনারা বরাবর বা 
মধ্য শিরা বরাবর শুকিয়ে যেতে থাকে । পাতা- 
শুকনো রোগ সাধ্বারণতঃ ধানে দুধ ভরার সময় দেখ! 
যায়। সেচের জল বা ঝড়-বৃষ্টি ধানের ক্ষেতে রোগ 
বিস্তারে সহায়ক হয়। 

নাইট্রোজেন সারের প্রাচুর্য এই রোগের 
আক্রমণের সহায়ক এবং কোনও ওষুধ এই রোগে 
বিশেষ কার্যকরী হয় না। এর জন্য প্রয়োজন বীজ 
শোধন, পরিচর্যা ও সহনশীল জাতির ব্যবহার | 


১২ 


পোকায় ধান 
গাছ আক্রান্ত 


ধানের কুটে রোগের মধ্যে টুংরো একটি বিশেষ 
ক্ষতিকারক রোগ | এই রাজ্যে গত খরিফ মরস্থমে 
এই রোগের ব্যাপক আক্রমণ দেখা গেছে। টুংরে! 
রোগের আক্রমণে গাছের বাড় বদ্ধ হয়, গ'ছের 
পাতা সাধারণতঃ হলদে বাঁ কমলা রঙের হয়ে যায়। 
জায়গায়-জায়গায় ধান-গাছ বসে যায় ও আক্রান্ত 
ক্ষেত উঁচু-নীচু দেখায়। শীষ বের হতে দেরী হয় 
ও শীষ ছোট হয়। 

যে সব এলাকায় বার বার একাদিক্রমে ধানের 
চাষ হয় সেখানে এই রোগ বেশী দেখা যায়। 
খরিফ মরস্থমে নাবি রোয়া ধানে এবং বোরো! 
HARA যেখানে বীজতলা! ১৫ই কাতিক থেকে ১৫ই 
অগ্রহায়ণের মধ্যে করা হয়; সেই সমস্ত জায়গায় 
এই রোগ দেখা দেবার সম্ভাবনা সাধারণত: বেশী 
থাকে । রোগের সম্ভাবনা নির্ভর করে প্রধানতঃ 
রোগের উৎস এবং বাহক-পোকার উপ্র। রোগটি 
শ্যামা পোকার, (যাকে রোগের বাহক-পোকা বলা 
হয়) দ্বারা ছড়ায়। 

টুংরো রোগের কোন প্রতিকার নেই, তবে 
বাহক-পোকার দমনে রোগের বিস্তার কমান যায়। 
গবেষণার BAR দেখা গেছে যে ক্ষেতে রোগের 






ব্যাপকতা ও বিস্তার দমনের জন্ত বীজতলায় কীট- 


_. নাশক ওষুধের ব্যবহার প্রয়োজন । তবে ওষুধ 
প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বীজতলায় কুটে-বাহী 


পোকার, অবস্থানের উপর কা, করে ‘fara 
করা যেতে পারে। 









oe করা বাং... 
১) টি সহনদীন জাতের জব 

a ব্যবহারিক পরিচর্যা (ফসল বোনার সময়, 
: সারের ব্যবহার ইত্যাদি )। 

বুধ প্রয়োগ । 
তবে যে কোনো দমন-পদ্ধতির অবলম্বন নির্ভর 
করে তার কার্যকারিতা, প্রয়োগসাধ্যতা এবং সংকট 
খরচের উ উপর 1 এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে 
বে ধানের বেশী সংখ্যক রোগই শুধুমাত্র ওষুধ প্রয়োগ 
দ্বার! দমন করা যায় না, তাছাড়া ধান নিয়মূল্যের 
.. ফ্ৰসল-- অৰ্থাৎ ধান চাষে লাভ কম হয় বলে প্রথম 
coe পদ্ধতির মাধ্যমে অল্প ব্যয়ে রোগ দমনের চেষ্টাই 
ate ব্যবহারিক পরিচধার মধো জুষম সারের 
" ব্যবহারই প্রধান ৷ _রোগ-প্রতিরোধ-কষমতাসম্পন 











ধানের প্রজাতি ঝলসা রোগ চিটে 


এন. fies মাংস : রঃ 
প্রধানত তিনটি প্তিতে ধানের রোগ দমন ++ 
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ধানের প্রজাতির একটি তালিকা এই সঙ্গে দেয়া 
হলো। 







রোগ-প্রতিরোধ লা 





তিলক কারি মাংস নু i Le 





আই. আর-২* AA Le — ae A 
আই. আর-৩৬ মাস স স লস. 
আই. আর-৫* টি gato. a oF 
আই. ই. টি. ১৪৪৯ A oF ৮ 

7 ২৮১৫ RR | : a ae 
6 wee —  & সস. 
৩২৫ HA অঃ 
55 ৬১৩৩ FF কপ: অ 
সি. আর. ১১৮৫ স ee at 
» ১০১৪: x 
টিকা-_মাঃ স_মাঝারী সহনশীল; দ_দহনসীল 
অঃ-অ-সহনশীল। টি 





সুপার রিনএর  , 
BAO ATF DAF 






ra 





অন্য মে OPI bod BNA A হারের Ul আনেন CPT! 
ons রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের' 
।চেহীরাকে পাল্টে এমনই চমকৃদার করে তুলবে যা দূর 

। থেকেও নজরে পড়বে । 

সৃপার রিন__অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে 
কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝকৃঝকে সাদ! ক'রে ধোয় ॥ 
‘কারণ, সৃপার রিন-এর Cael আনার শক্তি যে অনেক বেশী! 


চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন ঃ 





১: 





সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি! 


হিঙ্গৃহ্বাদ লিভারের এক উত্কৃষ্ট Tonya . লিনটাস-৪104-0-201 56. a 





+ চারা রোয়া 
FAUNA চার! রুইছে। 





বীজতলা! থেকে তুলে 
রোয়ার আগে 
চারা শোধন করা হচ্ছে। 





৯৫ 


রোয়ার পর জমিতে প্রাথমিক সার 
দেয়া হচ্ছে। 








রোগ পোকার আক্রমণ এড়াতে 
ধান ক্ষেতে ওষুধ দেয়া হচ্ছে। 


জল বিনা ধানের জীবনে হাহাকার | 
তাই অগভীর নলকৃপ থেকে 
জল দেয়া হচ্ছে। 





৯৬ 


বস্থন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৮৯ 


প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ক্ষুধার সুধা 
সোনার ধান 





ক্ষুধার সোনার ধান প্রস্তত 





তারপর... ? 
ক্ষেত থেকে কৃষকের আঙিনায় 
মাড়াই চলছে। 





১৭ 
























মহৎ TECH 
একটি বুহৎ প্রকল্প 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলক্রুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খুঁজে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের চাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব - 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 

বর্তমানে রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা চকু, কুষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সৃপারিশ, বার্ষিক কৃষিগজী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমূখী সুপরিকল্পিত কার্যসূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায় । সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য $ 

e সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, 

ও প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 
উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, 

ও কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে en 
সাহায্য করা এবং, 

ও রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে arene 
অভিজ্ঞ করে তোলা | 

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কাম, 


হজের,পশরিক হয়েছেন রাজ্যের কৃষিবিভাগ, বিডি li 


ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ! 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক 
ককষির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির ত 5 


A 














a “a SRE প্রধান ফসল হলো ধান। 
খন্দে মোট জমির শতকরা প্রায় ৮* ভাগ জমিতে 
আমল ধানের চাষ হয়ে থাকে। 


বিশেষজ্ঞদের মতে, আমন চাষে জলের চাহিদার 


: মোট পরিমাণ হলো ১*৮--১২৫ সেমি । পশ্চিম- 
.. বঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টিপাত সমান পরিমাণ হয় না। তার 
উপর মরহুমের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাতের তারতম্য 








১২৫ সে.মি. আবার কোথাও বা ৩:* সে.মির বেশী। 
2 এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মোট জলের চাহিদা 
mean যখন বৃষ্টিপাতের ঘাটতি নেই বিশেষত; 
ৃ রি cx, তখন আর সেচের পযোজন কি? 
__ বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা আমন ধান চাষে 
a রি উপনন্ধি করতে পারি। 


প্রথমতঃ ধানগাছের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষা 


2 করে জানা গেছে ধানগাছের বাড়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
-_ জলের চাহিদারও তারতম্য ঘটে । ধানগাছের সঙ্কট- 
a কালে যেমন কীশখোড়, ফুল বা দানা পুষ্টির সময়ে 
wean অভাবে সমূহ-ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে | 
দ্বিতীয়ত: ধান চাষের পদ্ধতিগত বৈশিষ্্য। 
যেমন জমি তৈরী বা কারা করার সময়ে বেশী জলের 
oe প্রয়োজন |: 
তৃতীয়ত: ধান চাষের প্রয়োজনায় মুহূর্তে অনা" 
. a হলে সেচ দিয়ে তা পুরণ করতে হবে। না 
.. হলে আশাহুরপ ফলন পাওয়া যায় না। 
এখন আলোচন! করা যাক, কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় 
__ জলের চাহিদার পরিমাণ কত আর সেই সঙ্গে কি 
ce রি ভাবে সেচের তন্বাবধান করতে হবে। 
আমন ধান চাষের জন্য জমি তৈরী ও কৰ্দমাক্ত 
করে রোয়ার উপযোগী করে তুলতে মোট প্রায় 
টা সি মত জল লাগে। ক্দমাক্ত জমিতে 












খরিফ 


বহ্ুন্ধয়ী 2 ভাদ্র £ ১৩৮৯ 








চারা যোয়ার সময়ে ৫ সে.মি. জল প্রায় দশ দিন পর্যন্ত 
ধরে রাখতে হবে--যাতে সহজেই রোয়া ধান বীধতে 
পারে। তারপর জলের মাত্রা ২.৫ সে.মির মত 
কমিয়ে কাশখোড় আসা পর্যন্ত রাখতে হবে। যদি 
কোনও কারণে জলের মাত্রা atte: (evapora- 
tion), বাষ্পীমোচন (transpiration) বা চুইয়ে 
(seepage) গিয়ে: থাকে আর তা aft wea? বা 
অনাবৃষ্টির জন্য পুরণ না হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে অবহাই ৃ 
জল সেচ দিয়ে জমিতে ২৫. সে.মির মত জল রাখতে 
হবে। প্রয়োজন বোধে পুনরাৰৃততির দরকার হতে 
পারে | | 





কিন, জল ও ও সেচ ব্যবহার গবেষনা কেন্দ্ৰ | নট নদীয়া 





ARG : ভার £ ১৩৮৯ 


হিসাবে দেখা! যায়, চারা রোয়ার সময় থেকে 


কাশথোড় (heading) পর্যন্ত আমন ধানের মোট 
জলের পরিমাণ হলো প্রায় ৬২ সে.মি. থেকে 
৭৫ সে.মি. | 

খরিফে আমন ধান দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্মী যায়ুর 
দ্বারা প্রভাবিত বৃষ্টিতে চাষ হয় এবং জুলাইয়ের 
মাঝামাঝি থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
এর প্রভাবে থে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাতে উপরোক্ত 
চাহিদা প্রায়ই পুরণ হয়। কিন্তু ফুল আদার সঙ্গে 
সঙ্গে ধান গাছের জলের চাহিদাও বাড়ে। এ 
অবস্থায় জলের মাত্রা বাড়িয়ে ৫ সে.মি. রাখতে হবে 
দান! পুষ্ট না হওয়া পর্বন্থ। সাধারণতঃ দেখা যায় 
অক্টোবর মাসে আমন ধানে ফুল আসে। আর 
সেই সঙ্গে বৃষ্টও কমে আসে। কাজে-কাজেই 
দেখতে হবে, কোনও অবস্থাতেই জলের অভাব যেন 
না ঘটে, ঘটলে সেচ দিয়েই তা পুরণ করতে হবে । 
- এই সময়ে জলের চাহিদার পরিমাণ হলে ১৩--১৫ 
সে-মি-। অতএব আমন ধান চাষের বিভিন্ন সময়ের 
মোট জলের পরিমাণ যোগ দিলে দীড়ায় ৯৫--১১* 
সে.মি (অবশ্য বীজতলার জলের চাহিদার পরিমাণ 
বাদ দিয়ে)। 

বলে রাখা ভাল যে, ধানচাষে মোট জলের 
চাহিদা প্রধানত: নির্ভর করে জলবায়ু, মাটির 
প্রকৃতি, ধানের জাত, পরিচর্যা ও সেচ প্রণালীর 
(method of irrigation) উপর | মাটির প্রকৃতি 
_-যেমন মাটি যদি এটেল হয় তবে জল ধরার ক্ষমতা! 
বাড়ে ও চু ইয়ে অপচয় হওয়ার আশঙ্কা বালি অথবা 
দো-আঁশ মাটির চেয়ে কম থাকে। সেই রকম ধানের 
জাত জলদি হলে জলের চাহিদাও অনেক কম হয়। 
সুষ্ঠ সেচকে জাপানের কৃষিবিজ্ঞানী ফাকুডা নাম 
দিয়েছেন IRRINAGE © (Irrigation + 
Drainage) অর্থাৎ, জলসেচ + জলনিকাশ। 


সাধারণতঃ বলা যায় যে, ভাল ফলন আশা করতে 





বারা হলে i 


হলে মা? সেচ her হবে না, বিশেষ বিশেষ 


ক্ষেত্রে জলনিকাশের ব্যবস্থাও সময় যতে করতে 


হবে। 
অপেক্ষাকৃত a বা এটেল — দীর্ঘদিন 
জল জমে থাকলে জৈব পদার্থের অতি ow জীবাণুর 
সাহায্যে পচন-ক্রিয়া চলে, পচন-ক্রিয়াতে এইসব 
জীবাণুর অক্সিজেনের দরকার হয়। প্রথমে জীবাণুরা 
জলের যুক্ত অক্সিজেন নেয়। জলের দ্রবীভূত 
অক্সিজেন নিঃশেষ হলে, অক্সিজেন যে অন্যান্য ধাতব - 
পদার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে যেমন--আয়রণ, ম্যাঙ্গা নিজ 
প্রভৃতিকে নিঃশেষ করে আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজকে 
বিজারণ করে। বিজারিত আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজ 
অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে শিকড়ের বাড় ও বুদ্ধিকে 
রোধ করে। . ইতিমধ্যে জৈব পদার্থের অক্সিজেনের 


অভাবে পচনের ফলে নানা রকম বিষাক্ত a & : 
(acid) যেমন আযাপিটিক আযাসিড, বিউটিরিক ~@ 
আযাসিড, (CO,) কার্বন ডাই অক্সাইড, CH) = 
(H,S) হাইড্রোজেন সালফাইড ee 


মিথেন ও 
উৎপন্ন হয়। এইসব বিষাক্ত আযসিড ধানগাছের 


শিকড়কে পচায় ও সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাতের 


গ্রহণযোগ্যতা ব্যাহত করে। 
পুরো পাশকাঠি ছাড়ার পরেই জমিতে যথাসস্তব 

জলনিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে 

দেরীতে যে পাশকাঠি বেরুবে তাতে চিটের সংখ্যা 


বাড়বে ও ফলন FACT | ধান পাকার সময়ে জমিতে ae 


অতিরিক্ত জল থাকলে পাক! ধান Rey পড়ার 
সম্ভাবনা বেশী থাকে । তাছাড়া পরের ফসলের 
জন্য জমি তৈরী করে বুনতে দেরী হয়ে যায়। 


REA দেখা যাচ্ছে, সেচের জলের পুরোপুরি 


RIM পেতে হলে ধানের চারা রোয়ার সময় থেকে 
৫ সে.মি. জল দশদিন পর্যন্ত রেখে জলের মাত্রা 


ve সে.মি. কমিয়ে কাশখোড় (heading) পর্যন্ত 














বন্ধন্ধরা : ভাদ্র ১৩৮৯ 


চারা রোয়ার সময় ক্ষেতে জলের 
পরিমাণ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়। 


বীয়েঃ 


নীচে : বীজতলা ধান ফপলের স্থৃতিকাগার। 
এ ক্ষেত্রেও জলের মাত্র! ঠিক রাখা 





দরকার। 





প্রয়োজনীয় চাপান সার দিতে হবে। পুনরায় ঠিক 
ফুল আসার মুখে জমিতে ৫ সে মি. জল রেখে ঠিক 
ধান কাটার দশ থেকে পনেরো দিন আগে জল- 
নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে | 

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সেচ দিলে জলের 
পুর্ণ সদ্বাবহার হয়। সেই সঙ্গে ভাল ফলনের 


অনুকূলে প্রয়োজনীয় পরিবেশ eR করে যেমন 


(ক) আগাছা দমন, (খ) ফসফরাস, লোহা, 
আ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। 
(গ) সবুজ কণা (blue-green algae) জমিতে 


প্রায় ৪ থেকে ৮ কেজি প্রতি একরে নাইট্রোজেন 


সংযোজন BTA! (ঘ) সর্ষের প্রখর তাপ জল 
কিছুটা শোষণ করে তাপমান কমায়, (ঙ) স্র্যরশ্মি 
জলে প্রতিফলিত হয়ে ধানগাছের নীচের পাতায় 
আলোক-সংশ্লেষ করে | 

অতএব সেচের জল পুরোপুরি কাজে লাগাতে 
হলে আমাদের দেখতে হবে, ঠিক সময়ে সঠিক 
মাত্রায় সেচ দিলে, তবেই আমরা জমি, সেচ ও 
সার থেকে পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে 
পারবো। 


২১ 


al a 1 রোগ ও ৪ কীটনাশক ওষধ 


. টা তদুপরি, lL | 
| (ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর |. 





co নিন নানান সামী যোগান দিতে দিয়ে এসেছে es 
নিক সাত উন কম খরচে 
১1 উন্নত মানের বীজ. ১। ers oats | 








I ek. antes নর ২। কুবোটমিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার 

eee | ৩। et ডিজেল জাতিত: যোধা 

eo | 81 যন্তৰ ও হস্তচালিত রো 
স্প্রেয়ার (Sprayer) 


(Thresher) 





| Ce | মাটি সংশোধক au 
| সীড্‌ ড্রীল/লোহার লাজল ৷ ইত্যাদি 


কারখানা স্থাপন করেছে-_ যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের | 

fata ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। a 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 

যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান: দৈব | 


: সার উৎপন্ন হচ্ছে। 
Oa নি বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন $ 


ওয়েস্ট বেঙ্গল াগ্ো-ইগা্রজ 
_ কর্গোরেশন লিমিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা) 





৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল cna য় . | 


৬। হস্তচালিত হুইলহো/সীভ্‌, 7771 - 


cies es an men রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা- wae. ee a Q f | A 
নর তায এত্রিনপু্ | fl i টেলিফোন : ২২-২৩১৪ ৪ রা 








_ ফ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় 








ee (শেষ অংশ) 

রি গ্লাছ। 2 বি | 

fe সময়ে আগাছা দমন করলে ফলন ২০-২৫ 
শতাংশ বাড়ানো সম্ভব। খরিফ মরস্থমে মাটি 

ভালোভাবে কাঁদা করার ফলে, রোয়! ধানে 

র্‌ আগাছা-সমস্া কম। তবে উচু জমিতে বোনা 

ধানে, আগাছা দমন না করলে ফলন অনেক 

কমে যায়। নিড়ানী ছাড়াও আগাছা দমনের 

অনেক ওষুধ আছে। আগাছা দমনের ওষুধ 

টা ভাবে প্রয়োগ করা এ রাজো এখন সম্ভব নয়, 

কারণ চাষের জন্য বেশী খরচ করা কৃষকদের 

সাধ্যাতীত। | 

রোগ -পোকা ঃ 2 












বাড়ছে | প্রজাতির সংখ্যা বাড়ছে, বেশীরভাগ 
টি an কৃষি অধিকর্তা creat) পশ্চিমবঙ্গ | 





ধানের রোগ- -পোকার উপদ্রব এখন ক্রমশঃ 


ক্ষেত্রে ফলনের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে জন-. 
সংখ্যার বর্ধিত হারের সাথে তাল রাখা যায়। 
atefes ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে 
রোগ-পৌকার সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। 
রোগ-পোকা দমনের জন্য যে সব ওষুধ বার হচ্ছে 
তাদের অনিয়ন্ত্রিত বাবহার aay) জটিলতর করে: 
তুলছে। ইদানীং কালে তাই ঝৌক পড়েছে 
সংহতিপূর্ণ রোগ-পোকা দমনের উপর। রোগ- * 
পোকা দমনের সবচেয়ে কম খরচে প্রকৃষ্ট উপায় হল 
প্রতিরোধক বা! সহনশীল প্রজাতির ব্যবহার যদিও 
cata আদর্শ প্রজাতি পাওয়া যাবে না, তবু আমাদের 
হাতে বেশ কিছু প্রজাতি আছে যার কয়েকটির 


প্রধান রোগ বা পোকার প্রতিরোধক বা সহনশীলতার 








চাষ করার দরুন অনেক সময়ে মাটির 


টি বধ: ভা ১৩৮৯ ৃ 

গুণ বর্তমান | এখনি হোল, বলি সি. এন, এম, ২৫, 
আই. আর. ৩৬, শশ্যপ্রী (আই. ই. টি. ২৮১৫), শক্তি 
(আই. ই, টি, ৩২৩২), বাণী (আই, ই. টি. ২২৯৫), 
আই. ই. টি ৭৩০২, সি. এন ese ইত্যাদি। এ 
ছাড়া, বীজ শোধন. এবং বীজতলায় পরিমাণমত 
ওষুধের ব্যবহার রোগ-পোকা দমন করায় অনেক 
সাহায্য করে। মাটি ও ফসলের যথাযথ পরিচর্যা 
করে রোগ-পোকা দমনের ব্যাপারে অনেকটা বাবস্থা 
নেওয়া যায়। যেমন ফললের হেরফের, পধায়ক্রমে 
বিভিন্ন ফললের চাষ, আগাছা দমন, ফসল 
কাঁটার পরেই জমিতে চাষ দেওয়া ইত্যাদি 
ব্যবস্থা নিলে রোগ-পোক। সামগ্রিকভাবে কমে 
যায়। 


মাটির সমস্ত ঃ 

বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া ও মাটিতে ধানের 
সমস্তা 
থাকে--যেমন, লবণাক্ত মাটি, কাকুরে মাটি, 
অন্র্বর মাটি ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন 
ক্ষেত্রে সামান্য চেষ্টায় এই রকম মাটিতেও ভালো 
ফলন পাওয়া যাঁর । লবণাক্ত জমির জন্য সহনশীল 
প্রজাতি কয়েকটি বার হয়েছে। যদিও তাদের 
ফলন খুব বেশী নয় তবু মোটামুটি স্থিতিণীল--যেমন 
মাতলা, হামিলটন, ধাসাল ইত্যাদি। নদীয়া- 
মুণিদাবাদ জেনার কোনও কোনও অঞ্চলে উচ্চ 
ফলনশীল জাতের ধান বোনা হলে ফলন ভালো 
হয় না। কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আপাততঃ 
. দেখা গেছে সামান্য পরিমাণ দস্তা প্রয়োগ করলে 
ফলন বেড়ে যায়। এই, অঞ্চলের ক্ষার মাটি এবং 
উত্তর বাংলার অল্প মাটিতেও কিন্তু একই রকম ফল 
পাওয়া গেছে। উত্তর বাংলার মাটি শোধন করার 
কাজে জয়ন্তী পাহাড় থেকে ডলোমাইটের ব্যবহার 

ie বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 


জলঃ 
| ধান চাষে জলের রহ ব্যবহার ফলন 
বাড়াবার পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। জলের বাল্য 

অথবা! অপ্রতুলতা! ছুই-ই ফলনের পক্ষে ক্ষতিকর ৷ 
বর্তমানে ৩০ শতাংশ জমিতে সেচ ব্যবস্থা আছে, 
এর পরিমাণ বাড়লে শুধু যে বোরে! মরস্থমে ধান 
চাষ বেড়ে যাবে তাই-ই নয়, প্রাক-খরিফ ও খরিফ 
AINA ফলন বাড়তে সাহায্য করবে। গত খরিফে 
(১৯৮১) খরার ফলে ফলন অনেক কমে যায়। 
পশ্চিম বাংলায় খরিফ মরন্থমে প্রায় ৭* শতাংশ 
ধান জমিই নীচু ও জল-জমা। এই জমির জন্য 
উপযুক্ত প্রজাতি এবং প্রযুক্তির অভাব আছে। 
জল-নিকাশী ব্যবস্থা! যদি সম্ভবপর হত তা হলে ফলন, 
অনেক বাড়তে পারত। কিন্তু জমির অবস্থান যে. 
রকম তাতে জল-নিকাশী ব্যবস্থা করা অত্যধিক .. 
ব্য়সাধ্য বা অসম্ভব | 3৮ 


জাটির উর্বরতা £ 


পশ্চিম বাংলায় নাইট্রোজেন, ফপফেট ও পটাশ 

সার মিলিয়ে গড়ে হেকটর-গ্রতি ৩২ কেজি মাত্র 

ব্যবহার হয়। খরিফ মরস্থমে ধান. জমিতে 
গড়ে দশ কেজি সার বাবহার হয় কিনা 
সন্দেহ আছে। সমশ্যা-জনিত মাটির ক্ষেত্রে যে 
রকম শোধন করার প্রয়োজনীয়তা থাকে, অনূর্ধর 
মাটির ক্ষেত্রে সেই রকমই প্রয়োজন --সার প্রয়োগে ৷ 
তার উর্বরতা বাড়ানোর । আধুনিক ধানের ৷ 
প্রজাতিগুলির বেশীর ভাগই বেশী সার গ্রহণ করতে 
পারে। তবে মাটি পরীক্ষা! করে যতটুকু প্রয়োজন 
ততটুকু সার সময়মত এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ 
করা দরকার | দেখা যায়, একই কৃষক খরিফ 
মরনমে সার প্রয়োগ করতে fautare হন কিন্ত 





বোরো মরহ্ছমে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত দার... 
বোরো মরন্থমে সেচের 


প্রয়োগ করে See 


৭০৯৪, 











ত্র করা যায়, মাঠে জলের চাপ থাকে না। 


পর্যাপ্ত কুর্যালোক থাকে, যার ফলে সার গ্রহণ” 


ক্ষমতা বুদ্ধি পায় এবং ফলনও খরিফ AACA চেয়ে 


অনেক বেশী পাওয়া যায়। জৈব সারের সাথে 


. প্রয়োজনমত রাসায়নিক সার প্রয়োগের উপকারিতা 


বেশী। আঁনকাল জলজ ফাণ (এ্যাজোলা) এবং 


টা _নীল-সবুজ stem (ga এলগি) মাঠে দেওয়ার 
কথা বলা হয়। বলা হয়, ঠিকমত প্রয়োগ করলে 


aa ফলে মাটিতে ২*--৩* কেজি নাইট্রোজেন যুক্ত 
টি এ সম্বন্ধে পশ্চিম বালায় গবেষণা হচ্ছে। তবু 





নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সব জীবিত 
ব সার প্রয়োগে মাটির স্বাস্থ্য নিশ্চিতভাবে ভালো 
ates সারের দাম ক্রুতগতিতে বেড়ে 


‘ae কাজেই সার প্রয়োগে কতটা খরচ হয় 
এবং সেই অনুপাতে কতটা লাভ থাকে তার 





ee বিস্তারিত হিসাব নিকাশ করে দেখা দরকার-_ 
= বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের স্বার্থে। 


ধানের ফলন বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতার seta বহু 
কারণ আজও জান! যায় নি। বিভিন্ন কারণগুলি 


পৰ্যালোচনা করে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে 





ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। 






সীমিত 1. 


উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন 
করে তার চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ না 
করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়। যায় না। সার 
প্রয়োগ প্রযোজনমত হলেও ঠিকমত সেচের 
বন্দোবস্ত না থাকলে একই ফল হয়। এই বিভিন্ন 


: ধরনের যোগাযোগে কোন্‌ কারণটির কোন্টির উপর 
বেশী প্রভাব আছে এবং কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় কতটা 


ফলনের হ্রাস হয় সে ANTS গবেষণালন্ধ জ্ঞান খুবই 
বধমানের বেশ কিছুটা জায়গায় .ও 


বন্দ্ধর! £ STH £ ১৩৮৯ 


সুন্দরবনের কোন কোন অঞ্চলে কৃষকরা! হোগলা, 
হামাই ইত্যাদি স্থানীয় প্রজাতির ধান ছাড়া অন্য 
ধান চাষ করতে আগ্রহী নন। কারণ a 
প্রজাতির চালে ভালো মুড়ি ও চিড়া হয়। এটা 


ওঁদের মানসিকতা ছাড়াও অর্থনৈতিক, সমন্তা - 
উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি যার চালে ভালো. 


মুড়ি চিড়া হয়, af ও অঞ্চলের জন্ত উদ্ভাবন করা 


যায় তবে সেগুলি হয়ত এ সব অঞ্চলে ছড়াতে 


পারে। বীরভূম ও বীকুড়ার কিছু জায়গার আছে 
সুগন্ধী প্রজাতির উপর care | 
কথা ভাবতে হবে | 


সামাজিক ও রত = কারণগুলি খুবই রঃ 


গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা কর! থেকে 
বিরত থাকাই ভালো, কারণ এগুলি খুবই জটিল 
এবং এর সমাধানের উপায়গুলি প্রযুক্তিবিদ্দের 


হাতে নেই। ger 
ধানের ফলন বাড়াতে হবে প্রতিবন্ধকতা 


age) যে কয়টি জানা প্রতিবন্ধকতার কারণ . 


সংক্ষেপে আলোচনা করা হল সেগুলির প্রতিবিধানের 
জন্য কি কি করণীয় তার সঠিক মূল্যায়ন করে 
প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত তথা-ভিত্তিক এবং কৃষকদের 
সামর্থ্য অনুযায়ী পরিকল্পনার এবং তার সার্থক 
রূপায়ণের প্রয়োজন। খরিফ egy ধানের ফলন 
হেকটর-প্রতি আধ টন বাড়াবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য কর! 
বোধ হয় অবাস্তব হবে না যদি প্রতিবন্ধকতার 
কারণগুলি সম্বন্ধে পরিক্ষার ধারণা থাকে। এর 
জন্য চাই ব্লক-ভিত্তিক পরিকল্পনা । যে সব প্রজাতি 
এবং প্রযুত্তি জানা আছে সেগুলি ঠিক কোন্‌ কোন্‌ 
জায়গায় সার্থকভাবে ফলগ্রন্থ ' হবে সেটার 
পরিকল্পনার মূল হবে ব্রক-ভিত্তিক জমির অবস্থান 


সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা 





ae সমস্যার Le 








৫০% sft ও ৫% Sst 






. = 6 
পায়থিয়ন ছুই আকারেই নিরাপদ, টা 
কার্ধকর আর কম খরচের। ay, 


ধান মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ ধাগ্ভশস্ | রাইস হিস্পা) লীফরোলার, 
গান্ধি বাগ, লীফ হপার ও অন্যান্য পোকামাকড়ের খাবার জন্যে 
নয়। তাহলে আপনার ফসলের সারাংশ তাদের খেতে দিচ্ছেন 
কেন? বরঞ্*্নায়থিয়ন ব্যবহার করুন! অবার্থ উপায়ে কীটপতঙ্গ 
ধ্বংস করা জন্যে এই কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করুন 

আর আপনার ধানের ফসল থেকে লাভ বাড়িয়ে তুলুন । 


_ মবনময় মনে রাখবেন, সায়থিয়ন আপনার সেরা বন্ধু । 


Y 27282626515 

সায়দাষিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
ef বিভাগ 

পোঃ বঃ নং ৯১৯, CTE gee ore 


সারনানিড প্রতিটি টাষীর নির্ভরযোগ্য সহায় 


+ Registered Trademark of American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, U.S.A. 






ধানের পক্ষে উপকারী, 
আপনার লাভের সহায়ক 


fn: 


অধিক ফসল উৎপাদনে বীজের ভূমিকাই 


প্রধান। শুধু বীজ বলতে আমর! তার সঠিক গুণ 
বুঝতে পারি না। সত্যিকারের ভালো বীজ মানে 
প্রমাণিত বীজ বা! সার্টিফায়েড বীজ__যাতে অধিক 
ফলনের সমস্ত গুণই আছে। আমাদের দেশে গরীব 
কুষকরা তাদের চাহিদার বেশীর ভাগ বীজ কেনে 
গ্রামের হাট-বাজার থেকে-_-আর সেই সব বীজের 
মান বলে কিছুই থাকে না। এইভাবে অসৎ বীজ 
ব্যবসায়ীরা কৃষকদের এবং দেশের চাষকে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে শোচনীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। 


এজন্ত ভারত সরকার ১৯৬৬ সালে বীজ আইন 
চালু করেছেন যাতে অসৎ বীজ ব্যবসায়ীরা তাদের 
বীজ নির্দিষ্ট মান ছাড়া বিক্রী করতে না পারেন। 
আইন অমান্যকারীদের দণ্ডেরও বিধান আছে। 
এসব দেখাশুনার পরিদর্শকও আছেন। তবে শুধু 
প্রমাণিত বীজ রাতারাতি সব জমিতে চাষ করা 
এখনই সম্ভব নয়। তাই আপাতত উথফুল 
লেবেলের বীজ বাবহার করুন। ভাতে বেশী ফলন 
পেতে পারেন। লেবেল বীজের মান প্রমাণিত 
বীজের চেয়ে যদিও কিছুটা নীচু । 


যশোবস্ত চৌধুরী 


BHT কাটা ও Hy সংৰক্ষণ 





মুখ্য বীজ প্রমাণীকরণ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ । কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ | 


২৭ 





পশ্চিমবঙ্গে বীজ প্রমানীকরণ সংস্থা বীজ প্রমাণী- 
করণের কার্ধভার গ্রহণ করেছেন এবং আশা করা 
যায়, প্রতি বছর যথেষ্ট পরিমাণ উচ্চফলনশীল 
প্রমাণিত বীজ উৎপীদন করে অধিক ফলনের পথ 
স্থগম করা যাবে। উচ্চফলন্শীল প্রমাণিত বীজ 
উৎপাদন যেমন আমাদের কাম্য তেমনই এর AW 
সংরক্ষণের ব্যবস্থাও পাশাপাশি দরকার । এই বিষয়ে 
কি কি করা উচিত এখানে আলোচনা করা হলো। 
শ্যক্ষেত্রে বীজ পেকে এলে ফসল কাটার 
সময় হয়েছে বলে মনে করা হয়। বীজের আর্দ্রতা 
সেই সময় শতকরা ৩০ বাঁ তার উপরে থাকে। 
তার পর বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে গুদামজাত করার 
উপযুক্ত কর! হয়। সুতরাং ফসল কাটার পর থেকে 
আবার পরের সরস্থমে বোনার জন্য বীজ উপযুক্ত 
পরিবেশে রাখতে হলে তার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা 
যাতে কমে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
“বীজ উন্নত erate উৎপাদন করে পরের ফসল বোনা 
পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়ে সব গুণ বজায় রেখে গুদামজাত 
করার মধ্যেই প্রকৃত বীজ উৎপাদনের উদ্দেশ্য 
নিহিত। 
বীজ সাধারণতঃ ছুটি উপায়ে আর্্রতা-মুক্ত বা 
OF কর! হয়। 
১।  ্থ্যের উত্তাপে, ২। গরম হাওয়া দিয়ে। 


। অূর্যের উত্তাপে 

ফসল, কাটার আগেই মাঠে ফসল অনেকটা 
শুকিয়ে নেওয়া হয়। তার পর ফদল কাটার 
গর মেঝেতে বার বার শুকিয়ে গুদামজাত করার 
উপযুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে শুকানোর 
বিশেষ সুবিধা এই যে এতে আলাদা কোনও 
খরচ. লাগে না ও বিশেষ কোনও ব্যবস্থারও 
প্রয়োজন নেই । আবার অস্থবিধার মধ্যে হলো 


ফদল কাটতে বেনী হলে খারাঁপ আবহাওয়ার সম্মুখীন 


qb 


_ বন্ধন : ভাব £ ১৩৮৯ 


হওয়া, কিছু ধাল মাঠে বরে বাতা ও পরে বীজ | 

সংমিশ্রণ হয়ে যাওয়া। এই ব্যবস্থায় তাই দুটি 

সতর্কতা অবশ্যই eH 

(ক) ফসল কখনও কাচা, ভেজা বা অপরিষ্কার 
মেঝেতে শুকাতে দেওয়া উচিত নয়। 

(খ) অন্ত ফসলের সঙ্গে সংমিশ্রণ যাতে না হয় 
সেই জন্য প্রতি বার কেবল একই রকমের বা 
একই জাতের ফসল শুকাতে দেওয়া উচিত | 


গরম হাওয়ায় শুকানো 
বীজ সাধারণতঃ জল-শোষক। বীজের মধ্যে 
জলের পরিমাণ সাধারণতঃ নির্ভর করে বাহ্িক 


২। 


তাপের পরিমাণ ও আপেক্ষিক আর্্রতার উপর। 
যখনই বীজের ভেতরের বাশ্পের চাপ বাইরের . 


বাতাসের চাপের চেয়ে বেশী হয়, তখনই বীজের 
ভেতরের বাষ্প বাইরে আসতে চেষ্টা করে অর্থাৎ 
বীজের আর্দ্রতা তখন কমতে থাকে । এর উল্টো 
অবস্থায় বীজের আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়বে । | 
বাতাস বীজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সাধারণত 
তিন ভাবে বীজ শুকানো হয়? 
(ক) সাধারণ বাতাস দিয়ে, 
(a) অল্প পরিমাণ তাঁপযুক্ত বাতাস দ্বারা এবং 
(গ) গরম বাতাসের সাহায্যে 
প্রথম পদ্ধতিতে সাধারণ বাতাস বীজের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়ে বীজ শুকানে। হয়। আর দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে ১০_ ২০ ফাঃ তাপে গরম বাতাস 
বীজের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। এই দুই পদ্ধতি 
আমাদের দেশে খুব একটা ব্যবহার কর! হয় না। 
তৃতীয় পদ্ধতিতে ১১০৭ ফাঃ পর্যন্ত উত্তপ্ত বাতাস 
বীজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বীজ, শুকানো হয়। 
বীজের অঞ্কুরোদগম-ক্ষমতা আর বীজের শক্তি 
ফসল কাটার সময় বা তার পরেও কিছুদিন সর্বোচ্চ 
পরিমাণ থাকে | বীজের বোনা র্ষোছ 











৯. থাকলেও বেশ কয়েক মাস পর থেকে বীজের শক্তি 
আস্তে আস্তে কমতে থাকে | 


te গুদামজাত করার সাধারণ নিয়ম 


কে) যে বীজাগার বা গুদামে বীজ রাখা হবে 
তা শুক ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত। 

খে. রোগ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব যাতে 
না হয় তার দমন-ব্যবস্থা থাকবে । 
it) স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবশ্যই রাখা 
see চাই। 

বীজ গুদামজাত করার আগে তার 
নিরাপদ ae Sl থাক! চাই যাতে বীজ 
' নির্দিষ্ট সময় পংস্ত ভালোভাবে থাকে | 
কেবলমাত্র সর্বোচ্চ মানের অস্কুরোদগম- 
ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা, বীজের শক্তি ইত্যাদি 

যুক্ত বীজই গুদামজাত করা উচিত। 

বীজ রাখার বস্তা/খলে যেন নতুন হয়। 

দরকার হলে ভেতরে পলিখিন-লাইনিং 
ieee (| 










নী গুদামজাত করার বিভিন্ন পদ্ধতি 
বিভিন্ন ধরনের বীজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে গুদাম- 
জাত করা হয়। রর 
>| ব্যবসাভিত্তিক বীজ, প্রমাণিত বীজ 
( সার্টিফায়েড বীজ ) ও লেবেল 
বীজ। 
২।  অবিক্রীত বীজ । 
৩।  আধারীয় বীজ (ফাউণ্ডেশন বীজ), 
_ গবেষণাগারের ate | 
| ১। ব্যবলাভিত্তিক বীজঃ মোট বীজের 
শতকরা ৭৫--৮ ভাগই এর THES | ফসল কাটা 
থেকে পরের ফসল বোনা পর্যন্ত মোট আট-নয় মাস 
৯. একে গুদামজাত করে রাখা হয়। অল্প বৃষ্টি ও নিয় 








আপেক্ষিক আর্দ্র অঞ্চলে সাধারণভাবে বিশেষ যত্ব 
ছাড়াই এই বীজ কয় মাস রাখা সম্ভব । তবে fae. 
লিখিত বিষয়ে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে । 1 





(ক) গুদামজাত করার জন্য বীজ শুদ্ধ,  খাদসুক্ত হর 


ও পরিস্কার হওয়া দরকার, যাতে রোগ ও a 2 
মাকড়ের উপদ্রব নাহয়। 


(খ) বীজ আঘাত-মুক্ত, সুস্থ, সবল ও সঠিক : 


মানের হওয়া উচিত | 
(গ) বীজের নির্দিষ্ট até থাকা চাই I 


(ঘ) বীজাগারে / গুদামে ay থাকাকালীন ee 


যেন কোনও কারণে BES ও তার তাপ বৃদ্ধি me 
না হয়। oe 
(6) রোগ ও পোকা আকডের দমনের সা 
অবশ্য প্রয়োজন। | 
২। অবিক্রীত বীজ £ গুদামজাত রর 

মধ্যে ২:--২৫% বীজ এক রোপণের সময় থেকে 
পরের রোপণের সময় পর্যন্ত ভালোভাবে এক থেকে 
দেড় বছর পর্যন্ত রাখার দরকার হতে পারে। শু 
ও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়াধুক্ত অঞ্চলে বীজ 
গুদামজাত করা সহজেই স্ভব। কিন্তু গরম ও 
জলীয় আবহাওয়াধুক্ত অঞ্চলে বীজ গুদামজাত করে 

ভালোভাবে রাখা খুবই কঠিন। এইসব অঞ্চলে 

বীজ খুবই সহজে আর্দ্রতা গ্রহণ করে নেয় ও 
অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা আস্তে আস্তে হারাতে থাকে । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে বীজ ভালোভাবে নির্দিষ্ট waste 
এনে আর্দরতা-মুক্ত গুদামে / Patrica কাঠের | 
বাশের পাটীতনের উপর, দেয়াল থেকে কিছু দূরত্ব 


রেখে বীজকে ভালোভাবে সাজিয়ে রাখা যায়। 
ধাতুর তৈরী বীজাগারে ( সিড-বিন ) শক্ত ঢাকনা- 


যুক্ত অথবা ভারী শীটের পলিথিন ব্যাগে | বস্তায় 
(সীল-করা বীজ যে নির্দিষ্ট আর্ডুতায় রাখা দরকার 
সেই আর্দ্রতায় এনে) বীজ ভালোভাবেই অনেক 


দিন পর্যন্ত রাখা যায়। 


হট 





৩। আধারের বঙ্গ ও গবেষণাগারে বীজ: = 


এই বীজ যেহেতু খুবই মূল্যবান ও পরিমাণে 
অল্প সেজন্য একে খুবই যত্ব করে অনেক দিনের জন্য 
ছোট একটি আলাদা বীজাগারে এই ধরনের বীজ 
রাখার জন্য তৈরী করা যেতে পারে। এর 
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ২৫% ও তাপ ৩০০ সেঃ অথবা 
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫% ও তাপ ২০ সেঃ বা 
তার নীচে হবে। | 


Petites পোকামাকড় দমন 
কে) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ঃ 
বীজাগার সব সময়ই পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন ও আবর্জনা- 
মুক্ত হওয়া চাই। ছেঁড়া বস্তা, পুরনো বীজের 
অংশ, ঘরের আবর্জনা ইত্যাদি কোথাও যেন না 
থাকে । গুদামের দেয়ালগুলি বছরে অস্ততঃ একবার 
ডি, ডি. টি. বাঁ ম্যালাখিয়ন দিয়ে ca কর! উচিত | 
(খ) বীজে কীট-নাশক ওষুধ মেশানো £ 
বীজে কীট-নাশক বা রোগ-নাশক ওষুধ মিশিয়ে 
ভালোভাবে স্বাখা যায়। 
(গে) ৰীজাগার ধুমায়িত করাঃ অনেক 
সময় গুদামে পোকার উপদ্রব হলে গুদামকে পোকা- 
নাশক ওষুধ দিয়ে ধূমায়িত করা দরকার। বীজের 
আর্রতার পরিমাণ ১২%-এর নীচে ও তাপ 





বা ভাদ্র £ ১৩৮৯ 


৩৯০  সেঃ-এর 1 aes হওয়া we নিম্নলিখিত ওষুধ «> 
ব্যবহার করা যায়-- : os 5 
১ মিখাইল রহ এল পতি mee 
১০০০ বর্গফুটের জন্য) ২৪ ঘণ্টা রাখ! 
দরকার... 
হাইড্রোজেন সাইনাইড ০৪ আউন্স 
প্রতি ১*** বর্গফুটের জন্য ) ২৪ ঘণ্টা 
রাখা দরকার । 
হাইড্রোজেন ফসফাইড (প্রতি টন বীজের 
জন্য ৫--১০টি বড়ি) ৩--৭ দিন রাখা 
দরকার । বর 
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল সাধারণত শুদ্ধ, 
অল্প বৃষ্িযুক্ত ও আপেক্ষিক আর্জতা কম। এই 
অঞ্চল__বিশেষতঃ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের 
ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও বর্ধমানের আসানসোল মহকুমা! 
বীজ সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট অঞ্চল । এই অঞ্চলে একটু 
যত্বসহকারে বীজকে সহজেই অল্প দৃষ্টি দিয়ে 
ভালোভাবে রাখা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ প্রমাণীকরণ 
২স্থা ও পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় বীজ নিগম তাদের 
উৎপাদিত প্রমাণীকরণ বীজ সঠিক মানসহ এই সব 
অঞ্চলে গুদামজাত করে রাখার ব্যবস্থা করতে 
পারেন--যাতে আমাদের রাজ্যের বাইরের প্রমাণী- 
করণ বীজের উপর কম নির্ভর করতে হয়। 
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১1 সি. আর ১২৬-৪২-১ 


[A] ৩৩-৩০-৩-৩ 


ৰ | : fa, এন. এম-২৫ 
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_ আই. আর-৩৬ 


ৃ ৮ ৃ পলমণ-৫৭৯ 


রসি. 
আই. আঁর-৩০ 





টন. 


আই. আর-২« 
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ক্ষিতিশ (আই. ই. টি 





৪৯৯৪) 


প্রজাতির নাম | be 


: আই, ই, টি ২৮৮৫. = 


urea (fH, এস. আর ৪) 


বংশ আতিকা 


বংশানুক্রম 


ভোঙ্গনশালী আই. আর-৮ 


টি. কে. এম ৬৮আই. আর-৮ 


সবরমতী »রত্বা 


বেলে পাটনাই * আই. আর-৮ 


আই. আর-৮-এর মিউটান্ট 

টি. এন-১ X কো-২৯ 

(আই. আর ১৫৬১-২২৮-১-২ ১৫ 
আই. আর 5909) x সি. আর ৯৪-১৩ 


আই. আর ৮৮টাডুকান 


(আই, আর ৯২২৪-১১৭-২-৩-৩-২) 
টি. এন-১৮কো ২৯ 

(আই. আর ২৪১টি. কে. এম ৬) 
(আই. আর ২৪৪ অরাইজা নিভারা) 


| (সি. আর ৯৩-৪-২) 


_ আই. আর ৮ সশ্যাম ২৯ 
. আই. আর ২৬২ ১টি. কে. এম-৬ 


আই. আর ৮৯টাডুকান 
টি ৯:২ আই. আর-৮ 
আই. আর ৮১৮ সি. আর ১০১৪ 


টি. কে. এম ৬% আই. আর-৮ 
আই. আর ৮২ Uy ১২৫১ 


জয়া এসোকা 
বি. 28-9 x fh. আর ১১৫ 


o> 





AY 
মং 


১৯৭০ 


| গন্চিয়বঙ্গের অনুমোদিত ধানের প্রজাতি এবং ভাদের 





Gc 














নত 
২৪1 
২৫ | 
su) 
ast 
২৮। 


২৯1] 
৩০ |} 


৩১.। 


৩২ | 


Vo} 


৩৪। 
we} 
২১৩৬] 


৩৭1: 
৬৮) 
২৩৯ 


ged 


89.1 


আই. আর-৫২ ee a হত আর ২০১ a 


৮৮)১আই,. আর ২০৬১-২১৪. 
কুকী (আই. ই. Ben) সোনা আর, পি. ডবু ৬৮১৩ : ৬১৪১ 
সি. এন, এম-৩১ আই. আর-৮ এর মিউটাণ্ট সু 
লক্ষ্মী (সি. এন. এম-৬) ঠি a 


মি. এল. বি. পি ২১৭ আই. আ.-৮*ব্রুবেলে শত 
মুনাল (পি. আই ৫৩১০) দি. আই ৫৩১০ থেকে নির্বাচিত = 
জয়! টি. এন-১১টি-১৪১ ৭২৩. 
আই. ই. টি ১১৩৬ আই. আর ৮১(বি ৫৪৯ এ-৪-১৮ ১১৩৬ 
(২)৮টি. এন-১) | 


অনামিকা! (এম. এন. পি ৩৬% সি. আর, ১২)%. ৩২৫৭ 
| ARG 
ASG পেটা টোংকাই রোটন ae 
বিরাজ (দি. এন. এম ও পি. ১৩৯৩-র মিউটান্ট 
-৫৩৪) ‘ 
স্থরেশ (সি. এন, ৫৪০) আই. আর. ২৬২ «কে. এন. এন II ৮ 
ad 'আর. পি. ডব্লু ৬১৩৮ সোনা ৫৬৫৬ 
সি. আর ১০০৮ HSS জগন্নাথ ৫৮৯৭ 
আজই, ৃ ইণ্ডিকা  জাপোনিকা - 
: হামিলটন নোনা বোকরা থেকে নির্বাচিত প্র 
মাতলা বেণীশাল eo এ 
জলধি-১ গভীর জলের ধানের প্রজাতি কালা- -- 
খারশাল থেকে নির্বাচিত ane 
জলধি-২ গভীর জলের ধানের প্রজাতি বাকু -- 
থেকে নির্বাচিত 


ইয়ি_ইনটরপ্তাপনাল রাইদ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ম্যানিলা, fetter | 1 








 এক্রিপ_-অল ইণ্ডিয়া কোঅড়িনেটেড রাইস ইমপ্রতমেন্ট প্রজেক্ট, হায়দরাবাদ। : টি ve 


সি. আর. আর. আই--সেপ্টাল রাইস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কটক । 
কে. ল--সেণ্টাল সয়েল স্যালিনিটি রিসার্চ স্টেশন, ক্যনিং, ২৪ পরগণ! 7 
ক. বি--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ( কৃষ বিভাগ )। | 

 চচুড়া রাইস রিসার্চ স্টেশন, চু চুড়া, হুগলী । 


কাশি as Fi ভন, wif, ef } J. 











পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : vie বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষপার ফলাফল সম্বন্ধে ভাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
pattern, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, va, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্োতর, sf অম্পকীর সরকারী 
নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 


সংরক্ষণ, সমবায় ও gine, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
waters অভাব-অসুবিধার কথা, cone পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সহ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 


রা গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কু্িতিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দরশিল্প, প্রার্মীণ অর্থনীতি ও কম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিন্তকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সন্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কুষি প্রযুক্তিগত 
টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ So টাকা, ডে) কবিতা প্ৰকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা FACS কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম s যে কোন মাসে বস্ন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে tos পর্যন্ত 
এক TENS কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল) ২৫ পয়সা । অপ্রিম 
এককালীন প্রদেয়,বার্ষিক চাঁদার হার ৩:০০ টাকা । চাঁদার টাক! “কুষি অধিকর্তা পশ্চিমব্”-এর নামে লেখা 
রেখাফিত (ক্রেসড পোস্টাল অর্ডার অথবা cause চেক-এর মাধ্যমে সম্পদিকট বস্জরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্ৰাহাম্‌স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ৫ প্রচ্ছদ (8d কভার) $ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ woo টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অধিম প্রদেয় সোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এসু' ছারা স্বীকৃত 
aware বিজ্ঞাপনের মোট আলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


tur একটি কুষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কাষকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/ত্রংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পন্জিকায় বিজাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিরুয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় ॥ ১০০ কপি 
টি কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেস্সীকে অর্ডার দেওয়) 
কপির মোট মূলোর Brat (২০%, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়। 





‘BRAM ? ভাদ্র £ ১৩৮৯ 


পশ্চিমবঙ্গ সঃ £ কৃষি সংবাদ 


ঝর পাৱিপ্রক্িত আমন ore করণীয় 


শ্রাৰণ মাস আমন ধান রোয়ার জা প্রশস্ত ; কিন্ত এবছর অন্বাভাবিক খরার - 
রা জাবের মধ্যে রোযা করতে পরুন বি ভারা হতাশ হবেন না কারণ? | 


ভাঙের ca oe দেশী জাতের, ধান রোয়া চলতে পারে | 
ঘন করে (২ সেমি * ১* সেমি ) রোয়া করুন। 
প্রতি গুছিতে ৫-৬টি চারা দিন। 


রোয়ার আগে শেষ চাষের সময় একরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ ee 
ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে ভালভাবে জমি তৈরি করুন { 


যেখানে মাসখানেক আগে রোয়া হয়ে গেছে সেখানে একরে ৮. 
নাইট্রোজেন চাপান দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন। 


চারার, অভাব. দেখ! দিলে আমন ধানের রোয়া চারা থেকে 4a হি 
= ভেঙ্গে আবার carat করতে পারেন। 


) যে সব উচু জমিতে রোয়া কর! (সম্ভব নয় তাতে কলাই, । টোরি, সরষে, 
"বলি ইং্যার্দি রাবিবিন্দের ভাল 


পরামর্শের জন্য আপনার এলাকার ন কাটি সম্প্রসারণ কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 

















_ সম্পাদকীয় 





সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্যযৰ 
কীটশক্র ও রোগের দসনের জন্ত বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ স্ুধাংশুভুষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ 























রাসায়নিক Oey প্রয়োগ ৫৯ ১ 
ডঃ সুধাংগুভূষণ চট্টোপাধ্যায় আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 








 ধানজমিতে জীবাণুনার ১১১৪... RRC REC, পর বি ~ ie 
ৃ হা ডঃ দেবব্রত Bata, অপর কৃষি অধিকর্তা 
এ ১৫১৮ (গবেষণা) 
পার্বত্য এলাকায় ধানের চাষ ১৯-২১ আশিষকুমার মজুমদার, উপ-মচিব (উন্নয়ন) 
ভ্রীপতিচরণ বেরা কৃষি বিভাগ 
রবি মরসুমে অড়হরের ৫ অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
১9৮ 0 আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
] বনবিহারী চক্রবর্তী, জেলা কৃষি তথ্য 
as fe ie আধিকারিক (সদর) 
টির উঃ সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
এখানে এখনও গতি (কবিতা) ৩২ চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 
সুনীতি মুখোপাধ্যায় 


ধানের প্রজাতি এবং বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


তাদের বংশ তালিকা 
a2 
আশ্বিন ১৩৮৯ 


oe ১ কৃষি বিভাগের কষি-তথা সংস্থ। | : নর a 
₹{52] কর্তৃক প্রকাশিত | এ 










fii MCL ৫০% ইসি ও ৫% গুড়ো 
পায়থিয়ন ছুই আকারেই নিরাপদ, 
কার্যকর আর কম খরচের। 


ধান মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ tots | রাইস হিম্পা, লীফরোলার, 
গান্ধি বাগ, লীফ হপার ও অন্যান্য পোকামাকড়ের খাবার জন্যে 
য় । তাহলে আপনার ফসলের সারাংশ তাঁদের খেতে দিচ্ছেন 
কেন? বরঞ্মায়থিয়ন ব্যবহার করুন।অবার্থ উপায়ে কীটপতঙ্গ 
ধ্বসে FT জন্যে এই কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করুন 
আর আপনার ধানের ফসল থেকে লাভ বাড়িয়ে তুলুন । 
"সবসময় মনে রাখবেন, সায়থিয়ন আপনার সেরা বন্ধু। 









CYANAMIO 
সত ইতি লিমিট 2 সায়থিয়ন* 
“Het oe পোঃ যঃ নং ৯১০৯, যোস্বাই ৪০০ +২৫ রিং ৬ Ses উপকারী, ? 
umf প্রতিটি ora নির্ভর ৯১ আপনার লাভের সহায়ক 3 
* Raglnered কেরা of American Cyanamid Company. Wayne, New Jersey, U.S.A. . | ক 


























বর্ধা-শেষে অরুণ আলোর অঞ্জলি নিয়ে আশ্বিনে শরৎ খাতুর 
প্রবেশ। গ্রামবাংলার রূপও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। 
| কোথাও আন্দোলিত কাশফুল, শিউলি,  অপরাজি তা 
ছি সমারোহ । সবুজে ঢাকা বিস্তীর্ণ মাঠ প্ান্তর-যে 

| শরতের রোদে আর রাতের শিশিরে খরিফ ধান প্রস্তুতির 
পথে । এই ধান পরিণত পুষ্ট হয়ে যখন কৃষকের ঘরে উঠবে 
তখন তা একাধারে যোগাবে ক্ষুধার অল্প, আনবে সংসারে 
সমৃদ্ধি। কিন্তু ক্ষেতের এই ধান ঘরে ওঠার আগে অনেক oy 
সময়েই নানা বিপর্ষয়ের মধ্যে পড়ে কৃষকের ক্ষতি করে। 
খরা বা বন্যার মধ্যে দিয়ে এ রাজ্যকে প্রায়ই যেতে হয়। 
গত বছর খরার ফলে খরিফের ফলন আশানুরূপ হয় নি। 

এ বছর অবস্থা আরও মন্দ। বছরের শুরুতেই প্রয়োজনীয় 
বৃষ্টির অভাবে পাট ও আউশ ধানের ক্ষতি হয়েছে। খরিফ 
ধানের উৎপাদনও আশানুরূপ হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। অথচ খাস্ছের চাহিদা মেটাতে মোট Mtoe 
উৎপাদন বাড়ানো একান্তই দরকার। এজন্য পরের রাড me 
চাষের উপর নির্ভর করতে হয়। 7 

ইতিমধ্যেই সরকার রবি মরসুমের ফসলের সমৃদ্ধি brat ie 
জন্য উদ্োগ নিয়েছেন। এই আশ্বিনেই রবি চাষের কাজ 
শুরু হচ্ছে। গম, তৈলবীজ, ডাল এই সময়ের ফসল। এর 
উৎপাদন বাড়াতে পারলে মোট খাগ্শস্তের উৎপাদনে একট! 
স্থিতাবস্থা বা ভারসাম্য আসবে। | ae 
গমের উৎপাদন কয়েক বছর কমের দিকে গেছে। a - 

অবস্থার উন্নতি করা দরকার। গমের ফলন বাড়াবার জন্য 
এর উপযুক্ত জাতটি বেছে নিতে হবে এবং সময়মত বোনার 
কাজ শুরু করতে হবে। গমে ধানের তুলনায় জলের চাহিদা 
Ae CONE জলে হান আজে সেখানে ধানের দিলো 
গম করাই উচিত। 


৩ লি 













২ আশ্বিন £১৩৮৪ 








তাছাড়া | তৈলবীজ ও ডালশস্তের কোন একটি ae” 


ফসল তুলে নেওয়ার সুযোগও আশ্বিনে আছে। আশ্বিনে 
এমন অনেক জমি খালি থাকে যেখানে পাট, আউশ বা 


agora অধিক ফলনশীল ধান চাষ হয়ে গেছে। এসব 
_ জমিতে বৃষ্টির জলে বা মাটির সহজ রসে সরষে, ছোলা বা. 


HAA যে কোন একটা শস্ত তুলে নেওয়া যায়। তাছাড়া 
যেসব জমিতে সেচের স্থুবিধা আছে সেখানে পাটের পর বা 
স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল ধানের পর, গম বা বোরো চাষ 





সুরু করার আগে-_মধ্যবর্তাঁ পর্যায়ে তৈলবীজের বাড়তি ফসল . 


তুলে নেওয়া যায়। ছোট ও প্রান্তিক কৃষকরা যাতে রবি 


ফসলের চাষ স্থুর করতে পারে সেজন্য কলাই, TIA, ছোলা ও 
গমের মিনিকিট বিনামূল্যে এদের দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 





ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এই AAA সেচের এলাকা 
-.. বাড়াবার জন্ক সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করার পরিকল্পনাও সরকার 

_নিয়েছেন। খরাপ্রবণ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিশেষ 
"_ মিনিকিট বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থাও সরকার থেকে করা 
হচ্ছে। | 
কৃষকরা এসব বিষয়ে বিশদ খবরের জন্য স্থানীয় কৃষিকর্মী 
বা কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যেন যোগাযোগ 
করেন। রবি কর্মসূচী যদি ঠিকভাবে রূপায়িত করা যায় 
_ আমরা সঙ্কট কাটিয়ে আবার সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাব। 


পপ 


























রোগ পোকা বা আগাছা দমনের জন 


চি য়ে কোন রাসায়নিক হাই is 


ate না কেন, তাদের প্রয়োগ এমন ভাবে 


. হওয়া দরকার যে, তা আগাছা বা রোগের 


জীবাণু বা কীটশক্রর সংস্পর্শে আসে। 
& প্রত্যক্ষভাবে বিনাশ এবং প্রতিষেধক-মূলক 


-. ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করলেও প্রয়োগ 
এমন ভাবে করতে হবে যে, গাছের উপর 
সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি আবরণ 


কা আত্তরণের স্থষ্টি করে। মূল ওষুধ-_যার 






পরি Is এত কম যে সারা মাঠে সেই ওষুধ 
ছড়ানো বা ছিটানো সম্ভব নয় যেমন বলা 


ৃ হলো, হেরে ১৫. কেজি কারবোফুরাঁন 


: ae ২ কেজি স্যানকোরের, কিল, ১৫০ 


{ কার্যকারিতা নির্ভর করছে, তার 


ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় | | 





> কিন্ত ই গা পদার্থের... 





— আহিন ১৩৮৯ রি 
| সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। cat a 
ছিটানোর জন্য জলের মাধ্যমে, ছড়ানো বা 
ডাক্টিংংএর জন্য অন্য গুঁড়ো পাউডারের সঙ্গে 
ধোয়া হিসাবে কোন wa পদার্থের সঙ্গে 
মিশিয়ে এবংদানাদার হিসাবেও কোন গুঁড়োর 
সঙ্গে মিশিয়ে দানাদার করে নিতে হবে | 
সাধারণতঃ আমরা ওষুধ Ui বা 
_ছিটানো, স্প্রে বা ছড়ানো, দানাদার এবং 
ধোয়ার আকারে বা ফিউমিগেশন-প্রথার 
যে কোন একটি উপায়ে প্রয়োগ করি | 
বর্তমানে ওষুধ ছিটিয়ে প্রয়োগ করার 
দিকে ঝৌঁক বেশী দেখা যায়। যে ওষুধ ছিটিয়ে 
দিতে হবে তা সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরনের 
হয় যথা £-- 

(ক) জলে দ্রবণীয় (aqueous solution) 2 
কিছু কীট নাশক ওষুধ আছে--যেমন নিকো- 
টিন সালফেট বা রোগনাশক ওষুধ_যথা 
জিনেব, ম্যানেব, ম্যান্কোজেব যা সহজেই 
জলে দ্রবণীয়। এই সব ওষুধের সুবিধা যে, 
দ্রবণে অর্থাৎ জলে. ওষুধ সুন্দরভাবে মিশে 
যায় এবং ছড়ানো সহজ zai কিন্ত 
বৃষ্টিপাতে সহজেই ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা 






os > থাকে লক কার্যকারিতা বা স্থায়িত্ব বৃদ্ধির 


গাছে: সঙ্গে আটকে থাকবার 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন রাসায়নিক দ্রব্য 


“মিশিয়ে দেওয়া হয়। 


(a). সাধারণতঃ অধিকাংশ স্প্রে করার 


রাসায়নিক ওষুধ জলে দ্রবশীয় নয়। সেই 


: সব ওষুধ যাতে স্প্রে করার জন্য ব্যবহার করা 


যায়, সেজস্ক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাদের এমন 


ভাবে গুড়ো করে ছোট কণিকায় রূপাস্তরিত ৰ 


করা হয়, যাতে জলে ভাসমান অবস্থায় 
থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ভাসমান 
থাকবার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের 
রাসায়নিক দ্রব্য মেশান হয়, যাতে সহজে 
ছড়িয়ে পড়ে গাছের সঙ্গে ভালভাবে আটকে 
থাকতে পারে। ভাসমান অবস্থায় রাখার 
উদ্দেশ্য -যাতে পরস্পরের সঙ্গে মিশে দানা 
বাঁধতে না পারে (দানা বাধলে জলের নীচে 
পড়ে যাবে, তাতে স্প্রে করা যাবে না )। এই 
সব রাসায়নিক ওষুধ W. D (Water dis- 
persible) বা W.P. (Wettable powder) 
আকারে বিক্রি কর! হয় এবং ওষুধের বাক্সের 
উপর WD বাচ লেখা থাকে। .. 
(গ) সংমিশ্ৰিত এবং ঘনীভূত অবস্থা | 
(Emulsified concentrate), (E.C.) 
অনেক রাসায়নিক কীটনাশক ওষুধ সংমিশ্রিত 
ও ঘনীভূত (ই. সি.) আকারে বিক্রিকরাহয়। 
অনেক রাসায়নিক কীটনাশক বা অন্য ওষুধ 
জলে দ্রবণীয় নয়, গুড়ো অবস্থায় বিক্রি 
করা যায় না । এই সব ওষুধ জৈব রাসায়নিক 
দ্রবণে দ্রবীভূত করে জল-মিশ্রিত করে 





emulsified concentrate বা E. 0. সৱে = 
বাজারে বিক্রির জন্য আনা হয়। এ ক্ষেত্রে 

প্রস্তুতকারক ওষুধের মাত্রা ও and 
প্রণালীর নির্দেশ দিয়ে থাকেন। , 
হয মগ বার রসে লন কথ 


wa মধ্যে মি ভালভাবে করা যায়। 








হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ, দ্রবণের অপচয় বন্ধ 
করা এবং খরচ যাতে যতদূর সম্ভব কম করা 
যায়, সেজন্য দ্রবণ ক্ষুদ্র কণিকার আকারে 

গাছের উপর ছড়িয়ে দেওয়! হয়। এর জন্য 
CRE যন্ত্র বা স্প্রেয়ারের মধ্যে দ্রবণ এমন 
__ ভাবে রাখতে হবে যে, অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ 
(te থাকে। হাওয়া পাম্প করতে হবে- 
রঃ যি cure et চাপ স্থষ্টি হয়। 
শ্পেয়ার চালু করলে সেই চাপের জোরে 






এ বিশেষ ছিদ্র বা নজল (০০০)-এর মধ্য 
- দিয়ে ক্ষুদ্র কণিকার আকারে বার হয়। 
হাওয়ার চাপ ও নজলের আকার, ছিদ্র বা 
বৈশিষ্ট্য স্প্রে করার সার্থকতা বা সফলতা 
নির্ণয় করে। হাওয়ার চাপ ঠিকমতো আছে 
বা হয়েছে কিনা তা দেখবার জন্য প্রেসার গজ 
me __ (Pressue gauze) বা মাপবার যন্ত্র থাকে। 
সাধারণতঃ এই ধরণের ছিটানো বা 

caters উচ্চ পরিমাণের স্প্রেয়িং বা 
ৃ মা, volume spraying বলে। 
আর এক ধরনের caific করা হয়, 









১২০*র বেশী 


উচ্চ পরিমাণের যন 
রা (High volume spraying) 
মাঝারি পরিমাণের যন্ত্র 
ত is (Medium volume spraying) 
নিয় পরিমাণের যন্ত্র 
ll (Low volume spraying) 





বা ওষুধ ছিটানোর মূল উদ্দেশ্য 


৬০০---১৯০ 


২৫০---৬০৩ 


aya £ আশ্বিন ১৩৮৯, 


যেখানে একটি হাওয়ার cite স্থষ্টি করা. 
হয় এবং স্প্রে করতে সুরু করলে Waele. 
হাওয়ার চাপে গাছের উপর খুবই ক্ষুদ্র 


কণিকার আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ীতে 
মশা, মাছি মারবার জন্য যে সব ছোট স্পেয়ার রে 


ব্যবহার করা হয়, সেগুলি এই ধরনের। 
এই ধরনের স্প্রেয়ারকে নিয় পরি: 
স্প্রে যন্ত্র 
equipment) বলে। 






(10৮ volume 


উচ্চ পরিমাণের স্প্রে যন্ত্র aoe ee 


আমরা ব্যবহার করি। স্প্রে যন্ত্র অপেক্ষাকৃত 
দামী; এগুলি, বিশেষ করে উচ্চ পরিমাণের 
মোটর যন্ত্র বেশ ভারী এবং অনেক সময় নিয়ে 
যাওয়া কষ্টকর। ভিজে জমিতে বা পার্বত্য 
অঞ্চলে মোটর চালিত যন্ত্র (power sprayer) 
ব্যবহার করা কঠিন। স্প্রে করার জন্য জলের 
প্রয়োজন এবং সেই জল ঘোলা বা বালি 

মিশ্রিত হ'লে চলবে না। গাছের মধ্য দিয়ে যন্ত্র 


নিয়ে যাওয়া কঠিন। এ সত্বেও asad রা 





জন্য প্প্রে যন্ত্র ব্যবহার হয়। 
দ্রবণের পরিমাণ বলা হচ্ছেঃ 





“spraying : টু 


ce জন্য জলের কোন প্রয়োজন হয় না। 


ce ১ wife ১৩৮৯ 
যদি সিঞ্চন-যনতর বা স্প্রে মেশিন বা 


মাধ্যমে ৭-৮ এমন কি দশ একর পর্যন্ত করা 


পদ্ধতির দরুন কম দ্রবণ ব্যবহার করতে হয় 
তাহলে আম্কুপাতিক হিসাবে প্রতি লিটারে 


ওষুধের পরিমাণ বাড়ানর দরকার আছে। 
কেননা ওষুধের কার্যকারিতার জন্য প্রতি 
হেক্টরে ন্যুনতম ওষুধ মোটামুটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে। সিঞ্চন- 
যন্ত্রের মাধ্যমে ওষুধ ব্যবহারের বিষয়ে মনে 
রাখতে হবে যে যদি ওষুধ সংবাহী (systemic) 
না হয়, তাহলে গাছের সব অংশে যেন 
ভালভাবে ওষুধ লাগে এবং কোনও অংশ 
অনাবৃত না থাকে। যদি কোনও অংশে ওষুধ 
না পড়ে তাহলে সেখানে রোগ ও পোঁকার 
আক্রমণ একং গাছের ভিতর ঢুকে যাবার 
সম্ভাবনা থাকে। যদি সংবাহী হয় তাহলে 


মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করলেই চলে, 


কেননা এই ওষুধ গাছের শরীরের মধ্যে প্রবেশ 


করে এবং গাছের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। 


ভাস্টিং বা ছিটানো 

এখানে কার্যকরী উপাদানকে (active 
:_ingradient) সাড়ে! পাউডারের সঙ্গে মিশ্রিত 
করা হয়। সেই পাউডার বা গুঁড়ো মাঠেশস্তের 


উপর প্রয়োগ করা হয়। স্প্রে বা সিঞ্চনের 





চেয়ে OT বা ছিটানো অনেক সহজ । ডাস্ট 


__ করার যন্ত্র বা ছিটানোর যন্ত্র অনেক হাল্কা 


_ এবং সহজেই ব্যবহার করা যায়। ছিটানোর 
দিনে 


₹ মাধ্যমে করা যায়। কিন্ত হস্ত-ডা্টিং যন্ত্রে 


যায়। তা সত্বেও ডাষ্টিং বা eae ‘ 


বেলায় কতকগুলি অন্ুুবিধা আছে, যথা £__ 

(ক) ছিটানোর জন্য ওষুধ পাউডারের : সঙ্গে 
এমন ভাবে মিশ্রিত থাকতে হবে যে, 
ছিটানোর সময় ওষুধ ও পাউডার আলাদা 
না হয়ে যায় এবং গুড়োর কণিকা এমন 
পরিমাণে হবে যে বাতাসে সহজে ভেসে 
গিয়ে গাছের উপর পড়তে পারে; ₹(খ) যদি 


হাওয়া চলে খুব সামান্য গতিতেও, তাহলে 


ডাষ্টিং করা সম্ভব হয় না। কেননা হাওয়া 
থাকলে গুড়ো ভেসে দূরে সরে যেতে পারে 
এবং লক্ষ্যমাত্রায় না পড়ে, অন্যত্র পড়ার 
সম্ভাবনা বেশী থাকে; (গ) ছিটানোর জন্য 
যে ডাস্ট বা পাউডার ব্যবহার করা হয়, 


সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আর. 


আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে 
ডেলা বেঁধে যায় এবং সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ 
সম্ভব হয় না; (ঘ) ডাষ্টিং পাউডার বা 
ছড়ানোর জন্য ব্যবহৃত ওষুধ স্প্রে কণার মত 
গাছের পাতায় বা কাণ্ডে ভালভাবে আটকে 
থাকতে পারে না, সেজন্য এদের কার্যকারিতা 
স্প্রে করা ওষুধের তুলনায় অনেক কম স্থায়ী 
হয়, এজন্য বেশীদিন স্থায়ী ফল পাওয়া | 


যায় না--যদিও আশু উপকার পাওয়া যায় 


গোড়ার SEMEN CEN 


বর্তমানে বেশ কিছু কীটনাশক ওষুধ 


Boo 











বসুন্ধরা £ আশ্বিন 


১৩৮৯ 





দানাদার 
ওষুধ হাতে কিংবা কোনও খুবই সহজ ও 
সাধারণ AAA মাধ্যমে সহজেই প্রয়োগ করা 
যায়। দানাদার ওষুধ প্রয়োগের অনেকগুলি 


আকারে ব্যবহার করা হচ্ছে। 


সুবিধা আছে, যথা_সহজে প্রয়োগ, 
প্রয়োগকালে ওষুধের বিষক্রিয়া খুব কম, 
হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, 
যন্ত্রপাতির দরকার না-ও হতে পারে, ওষুধের 
অপচয় অনেক কম। এইসব স্ুবিধা 
থাকলেও কতকগুলি অসুবিধা আছে যার 


জন্য দানাদার ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার 
অপেক্ষাকৃত সীমিত হতে বাধ্য। দানাদার 
ওষুধের দাম অনেক বেশী, প্রয়োগের জন্য 
জমিতে সামান্য জল থাকার কিংবা সেচের 
স্থববন্দোবস্ত থাকার দরকার। সব ওষুধ 
দানাদার হিসাবে প্রস্তুত কর! যায় না, 
সাধারণতঃ দুবারের বেশী ব্যবহার করা 
যায় না, ফুল আসার সময় থেকে ব্যবহার 
করতে বারণ করা হয়। মাঠের ফসল ছাড়! 
ফলের গাছে প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব | 








oe | টেলিগ্রাম: এতিনি | 





_ নানান সামগ্রী যোগান দিতে কির 





"yf ert IPE কম খরচে আরও সা 


১। উন্নত মানের বীজ 
al রাসায়নিক সার 

৩। জৈব সার 

[i রিও Bites oe 
৫। মাটি সংশোধক 


| তদুপরি, 


১। জেটর/ইন্টারন্াশনাল!এক্র্ট কোর্ড 
ট্রাক্টর * : 


২। কুবোটা/মিৎশুবিশি পাওয়ার Sata 
৩। “gore” ডিজেল- চালিত: ৫ ঘোড়ার 


81 যন্ত্র ও হস্তচালিত পবেনাঝো” 
স্ঞ্রেয়ার (Sprayer) 
৫। “বেনাপ্রো” পাওয়ার/পেডাল খেশার 
(Thresher) 


৬। হস্তচালিত হুইলহো/সীড্‌ যার! ee 


সীড্‌ ড্ীল/লোহার লাঙল 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট | eo 


|| কারখানা স্থাপন করেছে-_যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের || 


| সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 


খে) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, এ ৃ 
যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব 


সার উৎপন্ন হচ্ছে | 


| > ah জত যোগাযোগ করুন? 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল রা ্ 
কর্পোরেশন লিমিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা) 


২৩ বি, টিভি সবার রোজ. (উর কলিকাতা- -৭০০ cod ey 





টেলিফোন ঃ ২২-২৩১৪: [5 








১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত গবেষণা- 
মূলক পত্রিকা প্রসিডিংঘ অব দি রয়েল 


_. সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি 


: 2 আকর্ষণ করে ও বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি 
RI সেই প্রবন্ধের লেখক বিখ্যাত বিজ্ঞানী 
mn প্রাণকুমার দে। তিনি এই প্রবন্ধে 
বলেছিলেন যে, এক বিশেষ ধরনের Blue 
3 | green algae al নীল-হরিত শ্যাওলা বাতাস 
থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে ধান-জমিতে 
ট্রাজেনের অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করে । 
তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন--অদূর- 
ভবিষ্যতে এই নীল-হরিত শ্যাওলার সম্যক 
ব্যবহার ভারতবর্ষের ধান উৎপাদনে একটি 
ঠ বিশেষ ভূমিকা নিতে সমর্থ হবে। সেদিন 
যা স্বপ্ন বা কল্পনা বলে অনেকের মনে 
₹_ হয়েছিল আজ ত! কিন্তু বাস্তবে পরিণত 
_. হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে 
না উঠছে। অধ্যাপক দে'র আবিষ্কৃত তথ্যটি 
_. কাজে লাগিয়ে আজ দেশ-বিদেশে বিজ্ঞানীরা 
| জীবাণু-সারের মাধ্যমে ধানউৎপাদন বাড়ানোর 

প্রয়াস উৎসাহের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। 








= আজকের দিনের সারের ক্রমবর্ধমান মূল্য 







ara, = এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে 
 চিস্তান্বিত তুলেছে। অথচ অধিক 
7 ante ফসলের প্রভূত প্রসারের ফলে এবং 
বহুমুখী, শস্তপর্যায় পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য 
- সারের প্রয়োজন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। 
oe হিসাবে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও 
ক্ষ কৰি আধিকারিক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। 








৯১. - 





না ভু্টাচার্থ 


a ae ১৩৮৯, 
, পরযুক্তিবিদ্দের দৃষ্টি যে সমস্ত রান লাস 
বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে 
পারে তাদের উপর পড়েছে এবং এই জীবাণু- 
গুলিকে সার হিসাবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা 
চলেছে। ধান-জমিতে সার হিসাবে উল্লেখ- 
যোগ্য 8155 gecen algae বা নীল-হরিত 
শ্যাওলা এবং আজোলা (Azolla) নামে 
একটি Gag উদ্ভিদ্-যার পাতার কোটরে 
. একটি বিশেষ ধরনের নীল-হরিত শ্যাওলা 
সহ-অবস্থান করে। 
এই প্রৰন্ধে প্রথমে নীল-হরিত শ্যাওলা 
জীবাণু-সার সম্বন্ধে আলোচনা হলো'। পরের 
সংখ্যায় আজোলা সম্বন্ধে আলোচনা করব | 


নীল-হরিত শ্যাওল। (blue green algae) 

ধান-জমিতে বিশেষ করে এই শ্যাওলার 
"উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং এর কয়েকটি 
বিশেষ জাত বাতাস থেকে সরাসরি 
নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে ধান-জমিকে সমৃদ্ধ 
করে তোলে । ডাঃ দে'র আবিষ্কৃত এই 
মুল্যবান তথাটির উপর প্রধানতঃ ভিত্তি করে 
- দেশে এবং বিদেশে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করেছেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
জানা গেছে যে এর দ্বারা প্রতি 
হেক্টরে জমিতে প্রতি বছরে প্রায় 
কেজি নাইট্রোজেন যুক্ত হয়। ভারতবর্ষের 
ধান-জমিতে সাধারণতঃ 1০5০০,  Ana- 
রর baena, Aulosira, Tolypothrix প্রভৃতি 

বিশেষ ধরণের শক্তিশালী নাইট্রোজেন 
বন্ধনকারী নীল-হরিত শ্যাওলা দেখা যায় 
(চিত্র ১ এবং ২)। এই শ্যাওলা গুলির 


২৫৩৩ 





নিজ চাহিদা কিন্তু অল্প। প্রচুর পরিমাণ 


১২ 


দানের মধ্যে বিশেষ করে ফসফরাস ও 
aa মলিবডেনাম থাকলে এই শ্যাওলা 
বৃদ্ধি পায় এবং মাটির উপরের স্তরে বিস্তীর্ণ 
ভাবে ছড়িয়ে পড়ে । অশ্নজমিতে এই শ্যাওলা 
বাড়তে পারে না। : সাধারণতঃ মাটির cae 
(Pu) ৬৮ থেকে Fo হলেই একে ভাল 
বাড়তে দেখা যায়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য 


হলো! যে, পুষ্টি ও শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় 


শর্করা এরা নিজেরাই তৈরী করতে পারে 
এবং এর প্রতিটি কোষে সালোকসংশ্লেষ ও 
নাইট্রোজেন বন্ধন একই সঙ্গে হতে থাকে | 


১৯৬২ সালে জাপানে ডঃ ওয়াতানাবা 
(Dr. Watanabe) এবং তার সহকমিবুন্দ নব 
ব্যাপকভাবে নীল-হরিত শ্যাওলা! ধান-জমিতে 
ব্যবহার করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী . 


পরিকল্পনা নেন। একই সঙ্গে এগারটি 


কেন্দ্রে ধানের জমিতে পরীক্ষা সুরু হয়। 


এখানে যে বিশেষ ধরনের নীল-হরিত শ্যাওলা 
ব্যবহার করা হয়েছিল সেটির নাম 
Tolypothrix tenuis | 
বন্ধন করার শক্তি অনেক বেশী। 


হ্যাওলার প্রয়োগে ধানের ফলন ক্রমান্বয়ে 
বেড়ে যায় এবং এই ফলন প্রতি হেক্টুরে 
৭১:৭৪ কেজি এমোনিয়াম সালফেট 
প্রয়োগের সমতুল্য। 
থেকেই জাপানের ধান উৎপাদনে নীল-হরিত 
শ্যাওলা একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে ie 


এর নাইট্রোজেন 
পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ধান-জমিতে এই 


এই পরীক্ষার পর 


কূ্কিরণ, উষ্ণতা, জল এবং খাদ্য উপা- 

















ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিকরা 


নীল-হরিত শ্যাওলা নিয়ে ধান-জমিতে পরীক্ষা 
করেন। এর মধ্যে যুক্ত প্রদেশের ডঃ 
আর. এন. সিং (Dr. R. N. Singh) ও দিল্লির 
ডঃ জি. এস. ভেঙ্কটরমণ-এর (Dr. G. 3. 
Venkatraman) অনুসন্ধান ও পরীক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন স্থানের বিস্তৃত 
পরীক্ষার ফল থেকে জানা গেছে যে, নীল- 
হরিত শ্যাওলার প্রয়োগে ধানের চাহিদার 


ae প্রায় এক তৃতীয়াংশ পূরণ করা যেতে পারে। 
tee অন্তত তিন বছর এই শ্যাওলা 


জমিতে প্রয়োগ করা দরকার। এর কারণ 
হলো, মাটিতে এই বিশেষ ধরনের শ্যাওলার 
একটি বিরাট সংখ্যা গড়ে তোলা। 
নাইট্রোজেন ছাড়াও নীল-হরিত শ্যাওলা 
মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ যোগ করে এবং 
এই শ্যাওলা থেকে এক ধরনের রাসায়নিক 
_ পদার্থ নির্গত হয় যা! ধানগাছের বৃদ্ধির 
mete) দিল্লীর ডঃ ভেম্কটরমণ (Dr. 
| Venkatraman) পরীক্ষা করে জানিয়েছেন 

যে, এইনীল-হরিত শ্যাওলা সার হিসাবে 
ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন প্রায় ১০ 





oe > ইন লী ওয়া যায়। তামিলনাড়ু তেও ধান- 






বসুন্ধরা £ আশ্বিন ১৩৮৯ 
নীল-হরিত শ্যাওলা তৈরির পদ্ধতি 


আজকাল ভারতের বিভিন্ন গবেষণা 
সংস্থা, যেমন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
পরিষদ (Indian Agricultural Research 


কেন্দ্র (Aduthurai Experimental Station) 
বং উড়িষ্যার কটক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র 
থেকে কয়েক প্রকার বিশেষ ধরনের শক্তি- 
শালী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী নীল-হরিত 
শ্যাওলা! বা Blue green algae শুকনো 
অবস্থায় প্যাকেটে করে কৃষকদের সুবিধার্থে 
সরবরাহ করা হয়ে থাকে। চাষীরা তার 
থেকে নিজেরাই নিজেদের ধান-জমিতে 
প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার 
তৈরী করে নিতে পারেন। এর জন্য ২ মিঃ 
x ১ মিঃ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিশিষ্ট জমির অংশ আল 
দিয়ে বেঁধে ৮-১০ সেঃ মিঃজল জমিতে রেখে 
মাটি খেটে দিতে হবে । মাটির সঙ্গে ১০০ 
জলের মধ্যে থিতিয়ে গেলে ২৫০ গ্রাম শুকনো 
নীল-হরিত শ্যাওলা-সাঁর ছড়িয়ে free হবে। 
এর পর নাড়াচাড়া করা চলবে না। 
দিন পর থেকেই এই শ্যাওলা বাড়তে ‘i 
যাবে এবং ৭ থেকে ১৫. দিনের মধ্যে জলের 
উপর একটা পুরু আস্তরণ পড়ে যাবে 
এই সময়ে যেন জমিতে ৩--৪ সেঃ মিঃ জল 
থাকে। যখন সমস্ত আল-বাঁধা অংশটি 
ভরে যাবে, তখন জল বার করে নিয়ে 
শ্যাওলাকে eres দিতে হবে। (সম্পূর্ণ 
শুকিয়ে গেলে উপরের শুকনো স্তরটি টেঁচে 








Institute) তামিলনাড়ুর আছুথুরাই পরীক্ষা | 


নিয়ে পলিথিনের বাগে রেখে দিক হবে। 
শ্যাওলা তৈরীর সময় পোকার উপজ্রব অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এর থেকে রক্ষা পেতে 
গেলে ২৫ গ্রাম কারবোফুরান এই অংশে 
ছড়িয়ে দিতে হবে। দেখা গেছে--এই 
ভাবে তৈরী করলে এই পরিমাণ অংশ 
থেকে প্রায় ২-৩ কেজি শ্যাওলা-সার 
তৈরী করা যায়। এটি তৈরী করতে হবে 
. ধান লাগাবার এক মাস আগে থেকে । এই 
পদ্ধতিতে একই জমি থেকে প্রায় ৩-৪ বার 
শ্যাওলা তৈরী করা যেতে পারে। এ ছাড়া 
জমিতে পলিথিনের চাদর বিছিয়ে বা টিনের 
পাত্রেও এই সার করা যেতে পাঁরে। টিনের 
পাত্রে করতে হলে একটি ৬ ফুট দৈর্ঘ্য, ৩ফুট 
প্রস্থ ও ৯ ইঞ্চি উচ্চতা-সম্পন্ন টিনের পাত্রে 
১০ কেজি মাটি ও ২০০ গ্রাম সুপার ফসফেট 
মিশিয়ে জল দিতে হবে ও ২ থেকে ৩ ইঞ্চি 
জল জমিয়ে রাখতে acai. মাটি থিতিয়ে 
গেলে শুকনো নীল-হরিত whem এর উপর 
ছড়িয়ে দিতে হবে। পোকার উপদ্রব 
দমনের জন্য ৩--৫ গ্রাম ফুরাডনও দেওয়া 
- প্রয়োজন এবং পাত্রটিকে রোদে রেখে দিতে 
হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে স্তাওলাকে বাড়তে 
wate টেঁচে নিয়ে জমিতে ব্যবহারের জন্য 
পলিথিনের ব্যাগে রাখতে হবে । - শুকোবার 
আগে উপরের স্তরটি ভুলেও সঙ্গে সঙ্গে 
জমিতে ব্যবহার করা ষেতে পারে। দেখা- 
one, ৩৫০ থেকে 8° সেন্টিগ্ৰেড তাপমাত্রায় 

















শ্যাওলার বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয় এবং মার্চ মাস 


ধান জমিতে প্রয়োগবিধি 

(১) ধান রোয়ার এক সপ্তাহ বাদে 
জলের উপরে প্রতি হেক্টরে ১০ থেকে ১২২ 
কেজি শ্যাওলা-সার ভাল করে ছড়িয়ে দিতে 
হবে। ছড়ানোর ৩-৪ দিনের মধ্যে জমির 
ভিতরে যাওয়া চলবে না। 

(২) নির্ধারিত ফসফেট সার ছভাগে 
দিলে ভাল হয়--অধেক শ্যাওলা সার 
দেওয়ার সময় এবং বাকি অর্ধেক ধান 
রোয়ার ২* দিন বাদে। 

(৩) রোগ-পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে 
নির্ধারিত ওষুধ শ্যাওলার বৃদ্ধির ক্ষতি করে না। 

(8) ধান-জমিতে পর-পর অন্তত তিন 
বছর এই সার প্রয়োগ করা দরকার । : 

(৫) শ্যাওলা-সার রাসায়নিক সারের 
সঙ্গেও প্রয়োগ করা চলে। রাসায়নিক সারের 
নিধ্ণরিত মাত্রার বনায় জগালে? 
দিয়ে পূরণ করে ভাল ফলন পাওয়া যায় | 

বর্তমানে পশ্চিমবলের কৃষি বিভাগে ও 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্ঠালয়ে | নীল-হরিত 
শ্যাওল! নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নির 
এবং ধান-জমিতে এর প্রয়োগের সুফলও 
শোনা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ধান-জমি থেকে 
কিছু শক্তিশালী নাইট্রোজেন বন্ধন- 
কারী নীল-হরিত শ্যাওলা বিধানচন্দ্র কৃষি 








বিশ্ববিষ্ালয়ের গবেষকরা সংগ্রহ করতে 


পেরেছেন। 
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wr লু. একটি অর্থকরী FAA | এর চাষে 


a gave বেশী । তাই বেশী ফলনের জন্য উন্নত 
arg চাষ করা একান্ত প্রয়োজন। জমি 


হি রি থেকে ফসলের পরিচর্যা-__প্রতিটি 













নাৰি (১১০ রে oe রে ay + এ 


ধসা-প্রবণ, সংরক্ষণ উপযোগী । যায়, আবার জি সি [জল ৰ চাষে 


সমতলে ফলন অপেক্ষাকৃত বেশি। লাগানে 





যায়। 


জমি তৈরি 

গভীর ও ঝুরঝুরে করে মাটি তৈরি করে 
জমি সমান করুন। চাষের সময় ১৫--২০ 
গাড়ী কম্পোস্ট বা গোবর সার fear | জমিতে 
উই, কাটুই ৰা ঘুরঘুরে পোকার উপদ্রব 
থাকলে শেষ চাষের সময় একর-প্রতি ১৫ 
কেজি অলড়িন ৫%, বা হেপ্টাক্লোর ৫% বা 


ক্লোরডেন ৫% গুড়ো ছড়িয়ে দিন। 
বি-এইচ-সি কখনও ব্যবহার করবেন না, 
এতে আলুতে গন্ধ হয়। 

বীজের হার 

-  একর-প্রতি ৮ FRG eT 

বীজ নির্বাচন 


রোগমুক্ত এলাকা ও জমি থেকে 
আলুবীজ সংগ্রহ করুন। ৩-৫ সেমি 
মাপের প্রতিটি, গড়ে কমবেশি ২০ গ্রাম 
ওজনের গোটা আলু ভাল। বড় আলু 
কেটে লাগালে প্রতি টুকরোয় aes: ২টি 
চোখ থাকবে। কাটার সময় আলুর ভিতর 
কোন রোগের চিহ্ন দেখলে সেগুলো বাতিল 
করুন এবং ১% পটাশ পারমাঙ্গানেট 
রক বা বীক্ষ শোধনের ওষুধ-গোলা জল 
দিয়ে প্রতিবার বটি বা কাটার যর ুছে নিন। 





au cake 

মাটির গামলা বা কাঠের ডাবায় ৫০ 
লিটার জলে ১০* গ্রাম মিথোক্সি ইথাইল/ 
মিথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে 
তাতে ১ কুইন্টাল বীজ-আলু. ২ মিনিট ডুবিয়ে 


১৬ 


সুরা £ আখিন ১৩৮৯ 


একটু নাড়াচাড়া করে তুলে ছায়াতে শুকিয়ে 


নিন। ৪ বার ব্যবহারের পর নতুন দ্রবণ 
ব্যবহার করতে হবে। 


আলু বসানো 2 
(ক) জলদি--আশ্বিনের শেষ থেকে 
কার্তিকের প্রথম। 
(খ) প্রধান ফসল-_কাতিকের মাঝা- 
মাঝি থেকে অগ্রহায়ণের মাঝা- 
মাঝি | 

(গ) নাবি--অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত |. 
(কেবল কুফরি জ্যোতি)। 


দুরত্ব ঃ 
সারি থেকে সারি : 
বীজ থেকে বীজ £ 


সার ও পদ্ধতি নাত 
মাটি পরীক্ষা করিয়ে সারের মাতা ৫ জেনে 
নিন। অন্যথায় জমির উর্বরতা অনুযায়ী 
একর প্রতি ৪০--৬* কেজি নাইট্রোজেন, — 
অল্প গুঁড়ো মাটি ছড়িয়ে বীজ বসিয়ে বাকি 
মাটি দিয়ে নালি ঢেকে দিন যাতে বীজ 
৫--৭ সেমি মাটির নিচে চাপা পড়ে। 
জল বসার সম্ভাবনা থাকলে ১* সেমি উঁচু 
ভেলি করে ভেলির মাথার ১* সেমি নিচে 
জলদি আলু বসান। এ ক্ষেত্রে মূল সার জমি 


১৫--২* সেমি |. 




















. তৈরির সময় দিয়ে ভেলি করবেন এবং সারি 
থেকে সারি ও বীজ থেকে বীজের দূরত্ব 
অপেক্ষাকৃত কম হবে। 





চাঁপান সার ও পরিচর্যা 
বীজ বসানোর ৩--৪ সপ্তাহের মধ্যে 


7  আলুগাছ যখন ১০--১৫ সেমি উচু হবে তখন 
একর প্রতি ২* কেজি নাইট্রোজেন দিয়ে 
ভেলি বেঁধে দিন। এর মধ্যে দরকার. মত 


আগাছা মার ও মাটি ঝুরঝুরে করার জন্য ২-৩ 
বার নিড়েন দিন। বীজ বসানোর ৬ সপ্তাহ 





__ পরে ভেলিতে আবার মাটি ধরিয়ে দিন। 


সেচ 


__ ভেলি প্রথম বাধবার ২--৩ দিন আগে 
পর্যন্ত প্রয়োজন বোধে ৩-৪ দিন অস্তর জলের 
ঝাপটা দিন। ভেলি বাঁধবার পর সপ্তাহে 
একবার ও দ্বিতীয় বার মাটি ধরানোর পর 
৭-১০ দিন অন্তর সেচ দিন। সেচের জলে 


__ ভেলির ৪ ভাগের বেশি যেন না ডোবে। 


__ মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে সেচের সময় ও 
সংখ্যার কিছু হেরফের হতে পারে। আলু 
Ph ১০-১৫ দিন আগে সেচ বন্ধ 





oe as sy Si : 


শস্য রক্ষা 


 রোগ-_€কে) জলদি ও নাবি ধসা 


রোগ সাধারণতঃ পৌষের মাঝামাঝি থেকে। 


জলদ্রি-ধসা প্রতি বছরেই দেখা যায়। 


স্যাংসেতে আবহাওয়া, মেঘলা আকাশ 
ও মাঝেমাঝে হা নাকিংসায় wre 
বেশি হয়। হিরা 





মাঝামাঝি থেকে তিনটা জনে ২ গন - He 
যানকোজেব বা জিনেব, বা ৪ গ্রাম কপার So a 
অক্িক্লোরাইড গুলে পাতার ছুপিঠে ও Cit 





ভালভাবে CV FHA! একরে ৩০ ben . 


জল লাগবে। রোগের প্রকোপ বুঝে ১*--১৫ 


দিন অন্তর আরও ২-৩. বার oe 


থেকে সাড়ে ১১টা ও বিকেল ae 


থেকে ৪টার মধ্যে স্প্রে করলে সবচেয়ে 


তাল ফল পাওয়া যায়। 


(খ) কুটে রোগ ঃ এ রোগ দেখা দিলে 2 


গাছ একটু বড় হওয়ার পর (৬৮ সপ্তাহ) 
এক বার ও পরে আর এক বার জমি থেকে 
রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে বা দূরে মাটিতে 
পুতে ফেলুন। রোগাক্রান্ত গাছের, আলু 
গুলিও তুলে ফেলুন | 

(গ) বছরের পর বছর একই জমিতে 
পাটের পর আলু চাষ করলে পাটের গোড়া- 
পচা রোগ ও জালুর গোড়া শুকিয়ে যাওয়া 
রোগ দেখা যায়। এ রকম অবস্থায় প্রথম 
ভেলি বাধবার সময় ১২ কেজি ত্রাসিকল 
২*% গুড়ে দিয়ে দিন। 

(ঘ) ঢলে পড়া রোগ : এ রোগ বেশি 
দেখা গেলে সে জমিতে অস্ততঃ ৩ বছর 
আলু, টমেটো, লঙ্কা বা বেগুনের চাষ করা 
উচিত নয়। 


১৭ 


পোকা 2 | 

কে) কাটুই পোকা ঃ আক্রান্ত ক্ষেতের 
মাঝে মাঝে কিছু ঘাস, আগাছা ইত্যাদি 
এতে আশ্রয় নেবে। সকালে এগুলো মেরে 
জলে ২ লিটার হেস্টোক্লোর ২০% বা 
wafer ২০% গুলে ঝারি দিয়ে জমি 
ভিজিয়ে fra | 


ৃ বনুদধরা £ আশ্বিন ১৩৮৯ 
(খ) জাব পোকা ঃ এ পোকার আক্রমণ 





বেশি হলে বা অন্যান্য চোষি পোকার আক্রমণ 


হলে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি ম্যালাখিয়ন 
৫০% মিশিয়ে স্প্রে করুন। 


ফসল তোলা ঃ 
গাছ হলদে হয়ে শুকোতে গুরু করলে 


কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে সাবধানে আলু 


তুলুন যাতে আলু কেটে না যায়। 


আলুর রোগ-পোকা দমনের জন্য বলা ওষুধগুলির রানি ও 


বাজারে 
রাসায়নিক নাম 


| owt ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড 
ম্যানকোজেব | 
_জিনেব 





১৬ 


প্রচলিত নামের তালিকা 


বাজারে প্রচলিত নাম 


এরেটান-৬, এমেসান-৬ 
ডাইথেন এম-৪৫ রা 
ডাইথেন জেড-৭৮, লোনাকল, 
হেক্সাথেন, ইউনিজেব 


রাইটস পা হল 





বত 

















বীনেৰ চাষ 





ভ্রীপতিচরণ বেরা 


= দাজিলিং জেলার পাহাড়ী রপ্তানি করা যেতে পারে। কিনা oo রর 


a _ এলাকায় এবং পাশের রাজ্য, সিকিম ওভুটানে চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে i 





ভালভাবে উৎপন্ন হতে পারে ie 





= পাৰত্য এলাকার চাহিদা মিটিয়ে 
a ন সমতল অঞ্চল এবং el রাজ্যে eat 
টানি cofacinn fence, পাহাড়ী: এলাকায় বছরে দুবার বীন 
কালিষ্পং - লাগানো যায়। কিন Gn wee 





মাঝামাঝি একবার ও আশ্বিন মাসের 
মধ্যে আর একবার। তুষারপাত বা অতি 
গরম বীন সহ্য করতে পারে না। এর 
বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে কমপক্ষে ১৫° 
সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। খুব 
কম তাপমাত্রায় বীজের অস্কুরোদ্গম 
হতে অসুবিধা হয়। তাই প্রয়োজনীয় 
তাপমাত্রা পাওয়া যেতে পারে এমন সময়ে 
লাগালে এর ফলন আশানুরূপ পাওয়া 
যায়। 


জাত 

বেঁটে ও লম্বা এই ছুই ধরনের বীনের 
চাষ করা যাঁয়। বেঁটে জাত জল্দি তোলা 
যায় কিন্ত ফলন কম হয়। AW জাত একটু 
দেরীতে ফল দিলেও গড় ফলন বেশী পাওয়! 
যায়। কয়েকটি জাত 
সিংটামে (Singtamay): লম্বা STs | 
৫৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফসল তোলা যায় 
এবং ৯০ দিন পর্যন্ত ফসল তোলা সম্ভব | 
একরে ৪০-৫০ কুইণ্টাল ফলন হয়। ৪-৫ 
বার ফসল তোলা যায় eo 
বাঁটারবীন (Butter Bean) 2 লম্বা জাত | 
we দিনের মাথায় ফসল উঠতে শুরু করে, 
চলে ৯* দিন পর্যস্ত। ফলন গড়ে ১৫-২০ 
কুইণ্টাল প্রতি একরে। ফলন কম হলেও 
স্বাদ ও গুণাগুণ ভাল হওয়ায় বেশী দামে 
Gis | বার-তিনেক ফসল তোলা যায়। 

Re (Stringless) 2 বেঁটে ats: 
জলদি ফলন দেয়। ৪৫ দিনের মধ্যে প্রথম 








Xe 
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ফসল তোলা সম্ভব । 


গড় ফলন ২০--২৫ 
কুইণ্টাল । ২-৩ বার ফসল তোলা 
যায়। 


এ ছাড়াও কতকগুলি বেঁটে জাতের চাষ 
কর! যায়। এদের জন্য খুঁটির (Staking) 
প্রয়োজন হয় A | 


বাধে নিনজা 

লম্বা জাতের জন্য একরে ১*--১৫ কেজি 
পুষ্ট বীজ দরকার । কিন্তু বেঁটে জাতের জন্য 
২০--২৫ কেজি বীজ লাগবে । কারণ লম্বা 
জাতের জন্য খুঁটির প্রয়োজন হওয়ায় বীজ 
কম ও বেঁটে জাতের জন্য খুঁটি না লাগায় 
বীজ বেশী পরিমাণে লাগে। হি 

প্রতি কেজি বীজে ১২ গ্রাম থাইরাম বা * 





ক্যাপ্‌টান গুঁড়ো দিয়ে শোধন করলে অনেক 


রোগ দমন করা যায়। 


জমি তৈরী ও সার | 





জমিতে একরপ্রতি go——¢o কুইণ্টাল গোবর 
সার দিয়ে মাটি ভালভাবে তৈরী করা দরকার। 
জমির উ্রতা অনুসারে একরপ্রতি পি 





és ese কেজি EEE: EA? 

ভাল ফলন পাওয়া যাঁয়। বীজ লাগানোর 
সময় সব সারের অর্ধেক পরিমাণ ও বাকী 
অর্ধেক লাগানোর ৩০--৩৫ দিনের মাথায় 
মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর . 
সময় বীজের থেকে ২--৩ ইঞ্চি দূরে একটু *₹ 















ঠা র সার দেওয়া উচিত যাতে সার সরাসরি 
বীজের গায়ে না লাগে। 


বা ae জাতের জন্য রে থেকে সারির 
Oe ১২ ফুট দেওয়া যেতে পারে। লম্বা 
জাতের জন্য ২ ফুট দূরত্ব দেওয়া দরকার। 
2 ped গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪ ইঞ্চি 









সীল লাগানোর পর প্রয়োজন মত ছ্ই- 
তিন বার নিড়ানি দিয়ে আগাছ। তোলার পর 
সার প্রয়োগ করলে গাছ ভালভাবে সার 
নিতে পারবে। ১৫-২০ দিনের পর লক্বা 
জাতের জন্য খুঁটি দিতে হবে-যাতে করে 
গাছ উপরে উঠতে পারে ও অনেক বেশী 
ফল ধারণ করতে পারে। এ জন্য বাঁশ বা 
অন্ত কোন গাছের শুকনো শাখা ব্যবহার 
করা যেতে পারে। .. 
1 অগভীর মূল হওয়ায় বীন চাষে জল- 
সেচের বেশ প্রয়োজন। প্রয়োজন মত ছু- 
তিনবার জল সেচই যথেষ্ট। বিশেষ করে 
আশ্বিন মাসের চাষের সময় যদি বৃষ্টি না হয় 
বে অবশ্যই ফুল আসার সময় জলসেচ দিতে 
হবে। 





















__ রোগ ও পোকা দমন 
পাতাতে হলদে দাগ ধরা রোগ 





২১ 


পাতায় দাগ সৃষ্টি করে (কপার অক্জি 
(যেমন ব্রাইটক্স বা ফাইটোলান ইত 


বসুন্ধরা £ £ আশ্বিন ১৩৮৯ 
(Anthracnose), পা ডার রোগ, (Powdery ০ 
mildew), মোজাইক্‌ (Mosaic) ¢ 
বীন চাষে বেশ ক্ষতি ক 




















৩৪ গ্রাম প্রতি লিটার 


পাতায় সাদা পাউডার গুড়োর মত 
রোগ সাল্ফেক্স ২২ গ্রাম 
১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে 
করলে দমন করা যাবে। মোজাইক রোগে টু 
গাছের ডগার পাতা কুঁকড়ে যায় ও গাছ 
বেঁটে হয়ে থাকে। যে কোন কীটনাশক 
ওষুধ স্প্রে করে জাবপোকা দমন: 
এই রোগ ছড়ানো বন্ধ করা যায়। a 
কালো রং-এর বীটল গাছের প্রায় সব ns a 
অংশ খেয়ে ফেলে। জাবপোকা ও বীটল 
প্রভৃতি দ্যালাখিয়ন (যেমন ফেনিট্রোথায়ন, ee 
সুমিথিয়ন ইত্যাদি), ডাইমিথয়েট (যেমন 
রোগর ইত্যাদি) যে কোন একটি ওষুধ 
১ fa: লিঃ প্রতি লিটার, জলে গুলে স্প্রে 
করলে সহজেই দমন করা যায় | 








গাছে ফুল আসার 5৫ ২৭) দিনের পর . : 
থেকে সবজি হিসাবে বীন তোলা যাবে। 
যদি বীজের জন্য চাষ করা হয় তবে সমস্ত 
বীজ পৃষ্ট হলে তবেই তুলে ভালভাবে 
শুকিয়ে রাখতে হবে। 3. 

















লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করলে আপনি 

হয়ে উঠবেন BAM নিন্মূল, বোধ করবেন.** 

এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি! সুস্থ জীবনের 
জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন", 


লোহ্ফবয় 
ঠুলোময়লার রোগহীভছাণু 
ধুয়ে দেয় 


লিনট1স- 75180 ৪০ " : 
এ হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 


{ 








পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত ডালশস্তের মধ্যে 
ৃ _অড়হরের ফলন গড়ে সবচেয়ে বেশী- হেক্টর 





প্রতি ৮৫৯ কেজি। ফলে ডালশস্তের মোট 
| উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অড়হর ফসলের ভূমিকা 


: বু খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। 


এরাজ্যে ২ রাতে পছ রের 


anni মোট ডালশস্ত চাষের আয়তন 


বিবেচনা করলে এই পরিমাণ মোট চাষের 
শতকরা ৪'৬ ভাগ। প্রধানতঃ আউশের 

S| tee মিশর ফসল হিসেবেই অড়হরের চাষ 
করা হয়। ফলে উৎপাদনক্ষমতা পুরোপুরি 
প্রকাশের স্থযোগ হয় না। মিশ্র ফসল 
| fee অড়হর থাকার ফলে আউশের 












: | উৎপাদনক্ষমতাও অনেকাংশে ব্যাহত হয়। 


ফলন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হিসেবে 
প্রতি গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অধিক- 
উন্নত জাতের চাষ, প্রধানতঃ এই 





: ₹ দুই he: ভাবা যেতে পারে। গতানুগতিক 


চাষ পদ্ধতি, অর্থাৎ খরিক মরস্থুমে অড়হরের 


__ চাষ না করে রবি মরস্থমে করা যায় কিন! 
সে সম্ভাবনার দিকও ভেবে দেখতে হবে। 


আবার খরিফ মরস্থুমে চাষের সময় অতিৰৃষ্টি- 
জনিত ফসলের ক্ষতি ও ঢলে পড়া 


re ae wee চিন্তা করতে 





পরিপ্রেক্ষিতে ডালশস্ত ও তৈলবীজ 

a গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুরে ১৯৭৬-৭৭ সন 

থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ আরম্ভ করা 
হয় ও ১৯৮০-৮১ সন পৰ্যন্ত চলে। 


y যুগ কৃষি অধিকর্তা ( wry) | 


হত 











5 ene শা ১৩৮৯ 

প্রাথমিক পর্যায়ে খুব স্বল্পমেয়াদী ats 
যেমন প্রভাত, ইউ, পি. এ. এস-১২০ পন্থ 
এ-৩ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষার কাজ করা হয়। 
কিন্তু উপরোক্ত স্বল্পমেয়াদী উন্নত জাত- 
গুলোর উৎপাদনক্ষমতা কম হবার দরুন, 
পরবর্তা কালে মাঝারী মেয়াদের কয়েকটি 
উন্নত জাত পরীক্ষার sage করা 
হয়। 





হে ont es tes 


পরীক্ষার অন্ততুক্ত হয়। 


পরীক্ষাকালে সব সময়ই & আনি 


যেখানে জল পাড়ায় না এবং মোটামুটিভাবে 
উর্বর হিসেবে বিবেচিত, এমন জমিই নির্বাচন 
করা হয়েছিল। মাটিতে যে উদ্ভিদ্খাদ্য 
ছিল তা ছাড়া - অতিরিক্ত সার দেওয়া হয় নি 
এবং কোনও সেচের ব্যবস্থাও করা হয় নি। 
তবে পরীক্ষা চলাকালীন প্রতি বছরই এই 


সময়ে কিছুন। কিছু বৃষ্টি হয়েছে। ফলে 


মাঝারী মেয়াদের ছয়টি উন্নত জাত নিয়ে 
প্রকৃতপক্ষে মাঠে ফসল থাকাকালীন মাটিতে 


১৯৭৮-৭৯ সালে এই পরীক্ষার কাজ আরম্ভ 








হয় এবং ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যস্ত চলে। রসের অভাব ঘটে নি। সারণী নং ১-এ 
_ পরীক্ষাপ্রস্থৃত ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৮০-৮১ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো | 
| সারণী--১ 
বহরমপুরে বিভিন্ন বংসরে বিভিন্ন মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও 
বৃষ্টিপাত হয়েছে এমন দিনের সংখ্যা 
১৯৭৮-৭৯ ১৯৭৯-৮০ ৯৮০-৮১ 
মাস পরিমাণ সংখ্যা পরিমাণ. সংখ্যা পরিমাণ সংখ্যা 
৯ (fa. মি.) (fa. মি.) (মি. মি.). 
অক্টোবর ‘artes ৭ ৬৭৮ ৫ ২৬০১ ১৪ 
নভেম্বর ye ২ ২৩৮ ১ টা 18 
ডিসেম্বর ~ ee ° ২২২ Re Fates le. ey 
৩৫:০ ৪ ye A; ২৯৬ ৫ 
ফেব্রুয়ারী ৩০১০58 gees Be “Hes 
ye 8 ২৫" ° ae ৪৭৮ টা 


মার্চ 





... পরীক্ষাধীন উন্নত জাতগুলোর তিন বৎসরের ফলন, গড় ফলন * ও পাকতে কত সময় 
ee on ents সার হতে দেওয়া হলো ।. 








বসুন্ধরা £ আশ্বিন ১৩৮৯. 


সারণী--২ 


রবি মরস্ুমে বিভিন্ন বৎসরে অড়হরের ফলন এবং পাকবার সময় 


2 ১৯৭৮-৭৯ 

ae 

এইচ. ওয়াই-৩সি ২২৪৪ 
080২8). ২২৩৯ 

fea (শ্বেতা) ১৯৫৪ 
Bessy =; ১৮৩৬ 
si ৭০৮. 





২৫১০ 
২০৫৬ 
১৮৩৩ 
২০৪৮ 
১৯২৫ 
১২২৭ 





_ ফলন ( হেষ্টর-প্রতি কেজিতে ) 


১৪৭৯-৮০ 








১৬5৫৫. 


oo ১৭৪, 





* Alternaria রোগে ক্ষতিগ্রস্ত 





or ২-তে উল্লিখিত তথ্য থেকে 
au যাবে, পরীক্ষার তিন বৎসরেই 
_ ২০(১০৫) জাতটি সর্বাধিক ফলন দিয়েছিলো। 
তবে এইচ. ওয়াই.-৩সি থেকে এই ফলন 
a ১৯৭৮-৭৯ ও ১৯৭৯-৮০ সালে যথাক্রমে 
= প্রতি Re কেজি * ও ses কেজি 
| একথা দেহ হয়েছে যে, ১৯৮০ 
সালের ফসল তাজা রোগে খুবই 
_ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উল্লিখিত তথ্য থেকে 
বোঝা যাবে ২০১৫) উন্নত জাতটি এই রোগ 
: সহনাল। কেননা যখন অন্য তিনটি 

ack tara জাত: হেষ্টর-প্রতি ১৪৮ থেকে 
টি কেজি দিয়েছিল তখন Re (১০৫)- 

এর Ce ১৩৭৭ কেজি ফলন em 
























৫ ভাগ কম হলেও অন্য জাতগুলির তুলনায় 
খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। কেননা অন্ত তিনটির 
বেলায় ফলন, শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ 
কম ছিলে|। এই বছরই ২০১০৫) জাতটি 
যখন পূর্ণ প্রক্ষটিত অবস্থায় ছিল, তখন 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অড়হরের স্বাভাবিক 
নিয়মই হোল, যখন ফুল ফুটবে তখন যদি 
আবহাওয়া স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী ae 
থাকে বা উত্তাপ বেশী হয়, তখন ফুল ফুটবে 
ঠিকই কিন্তু তা থেকে ফল হবে না। ১৯৮*- 
৮১ সালের ফসলের ক্ষেত্রেও এই একই 
অবস্থা হয়েছিল। সারণী নং ১-এ 
পরিবেশিত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের 
বৃষ্টির পরিমাণ দেখলে Rot পরিষ্কার 


২৫. 


গড় পাকবার সময়... 

১৯৮০-৮১ক% Corey বাদে), (দিন) 
3:75 ১৬০ 3 Ke o 3 

ve 
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হবে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম বারের কোটা 
ফুল থেকে কোনও ফলই হয় নি। যা ফলন 
পাওয়া গেছে তার সবটাই প্রায় দ্বিতীয় বারের 
ফোটা ফুল থেকে । 


২০ (১*৫)-এর বিবরণ 

এই জাতটির ফল বড় আকারের ও 
সবুজ রংয়ের। প্রতিটি ফলে গড়ে ৫ থেকে 
৬টি বীজ থাকে । বীজের আকার গোল ও 
বড়--প্রতি ১০০টি বীজের ওজন গড়ে ১৮ 
গ্রাম। রং বাদামী ও তাতে হান্কা রংয়ের 
ছোপ আছে। রবি মরস্থমে বোনা ফসলের 
গাছ বেশী বাড়ে না, বেঁটে আকারের 
হয়। গাছ শাখা-বহুল ও ছড়ানো 
প্রকৃতির । কাণ্ডের রং সবুজ ও পাতা 
হাক্কা সবুজ রংয়ের। ফুলের রং হলুদ ও 
কলি অবস্থায় হাক্কা লাল রংয়ের রেখা 
সমন্বিত। 


আগেই বল! হয়েছে--ফলন পরীক্ষা 
কালে দেখা গেছে, বাড়তি কোন সার বা সেচ 
এই ফসলে প্রয়োজন হয় না। এখন পর্যন্ত এই 


প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও তথ্য নেই। . 


তবে একর-প্রতি কতটা বীজ লাগবে, সারিতে 
না ছিটিয়ে বুনতে হবে সে সম্বন্ধে পরীক্ষার 
_ ভিত্তিতে আহরিত তথ্য থেকে জানা যায়, 


_ একর-প্রতি ৩০ কেজি বীজ লাগবে। ছিটিয়ে 


tate চেয়ে সারিতে বুনলে বেশী সংখ্যক 
বীজের অকুরোদগম হবে। ফলে গাছের 


২৬. 


সংখ্যাও পর্যাপ্ত হবে, তাই ৩০ সে. মি. দূরত্বে 
সারিতে বীজ বোনাই বিধেয়। 


পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা 

অড়হর ফসলে SB feast পোকা 
ও শু'টি মাছি (Pod fy) পোকার উপত্রব 
খুব হয়। রবি মরম্থুমে চাষ করা ২০ (১০৫) 
উন্নত জাতটিতেও এই পোকার আক্রমণ 
হয়। ফসল রক্ষার জন্য ‘এণ্ডোসালফান' 
ঘটিত ওষুধ প্রতি লিটার জলে ১২--২ 
মিলি পরিমাণ মিশিয়ে একর-প্রতি ২৫*-- 
৩০* লিটার ছিটাতে হবে। ফুল ফোটার 
মুখে এক বার ও ১৫ দিন পর আরও এক বার 
a a ca 


সুবিধা 


ee asia 2 
a nee চাব করলে উর রাই 





সুবিধা থাকে £ 
১। একর-প্রতি বেশী সংখ্যক গাছ 
থাকায় ফলন বেশী পাওয়া যায়। 
২। খরিফ — — 
- থাকে, = রবি ee লে 
সম্ভাবনা থাকে না। 
Ol ঢলে পড়া রোগের প্রাদুর্ভাব খরিফ 


WIRE বেশী হয়। দেখা গেছে 
রবি মরস্থুমে এই রোগের প্রাদুর্ভাব 
প্রায় হয় না বললেই চলে। 








81 রবিতে অড়হরের চাষ হলে সেই 
জমিতে খরিফ মরস্ুমে অন্য 
উপযুক্ত ফসল নেওয়া যেতে 
পারে। অথচ খরিফেই লাগানো 
হোক কিংবা রবিতেই লাগানো 
হোক ফসল কাটার সময় 
প্রায় একই | সামান্যই তফাত 
হয়। 

উপরোক্ত আলোচনা ও পরিবেশিত 

তথ্য বিবেচনা করলে বোঝা যাবে-_রবি 
মরস্থুমে অড়হর চাষে সামগ্রিকভাবে চাষী- 
ভাইদের অনেক দিক থেকেই সুবিধা । 
অধিক ফলন পেতে হলে ২০(১*৫) উন্নত 


জাতটি আশ্বিনের দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় 
সপ্তাহের মধ্যে বুনতে হবে। পোকার 
আক্রমণ দমনে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। 
এখন পর্যন্ত যে তথ্য হাতে আছে তার 
ভিত্তিতে বল! যায়, এই চাষে বাড়তি 
কোনও সার বা সেচের প্রয়োজন হবে না। 
তবে সার, সেচ ও 'রাইজোবিয়াম জীবাণু 
সারের সঠিক প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সে 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
কাজ চালানো হচ্ছে। এই কাজ ডালশস্ত 
ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুরে 
চলছে। জ্ঞাতব্য তথ্য পরবর্তী কালে 
জানানো হবে। 


- টি 


২৭ 





একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ eee পেয়েছেন চাষবামে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের চাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহমশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও ৃ 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার ক্লুষকের 
ক্ষেত খামারে Cie দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । es 
বর্তমানে রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা om, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, wae দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সৃপারিশ, বার্ষিক কৃষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকল্পিত কা্সূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে vise সফলতায় । সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য $ নু 
৬ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, 
৪ প্রকল্প এলাকায় জমির উবরাশক্তি বাড়ানোয় উদ্দেশ্য 
উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, | 
৬ কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে Fang - 
সাহায্য করা এবং, , 
ও রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সমন্ধে ফ্বষকদেয় 
গভিজ করে তোলা | | টি 
ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
হকের'শরিক হয়েছেন রাজ্যের কুষিবিভাগ, বিভিন্ন রাস্্রায়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ । কৃষিকর্মের সকল 
Wak শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনুপ্রবেশ। লক্ষ... 
কির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি | ae 
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p> _ পশ্চিমবঙ্গের অর্থকরী ফসলগুলির মধ্যে 
পান অন্যতম। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক 


পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। 
এই পশ্চিমবঙ্গেও পান চাষের উপর নির্ভর- 
শীল চাষীর সংখ্যা কম নয়। সারা ভারতে 
পশ্চিমবঙ্গের পানের কদরও খুব বেশী। এই 
গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাষ তাই খুব যত্বের সঙ্গে 
করা দরকার। পানের নানা রকম রোগে 
অনেক সময় পানচাষীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 
পড়েন। এই প্রবন্ধে পানের কয়েকটি 
রোগ সম্বন্ধে আলোচনা ও তার প্রতিকারের 
কথা বলা হলো। 





যদুনন্দন লাহ। 


পান গাছ 


পান চাষে সবচেয়ে বড় বাধা হলো 
গানের কয়েকটি ছত্রাক-জনিত রোগের আক্রমণ । স্যাতসেঁতে 
‘ আবহাওয়া পানের পক্ষে যেমন উপযুক্ত 

তেমনি এই পরিবেশ পানের বিশেষ ছত্রাক 

(ৰাগ জীবাণুদ্ধারা ঘটিত চিতলা ও আঙ্গারী 
রোগজীবাণু বৃদ্ধির পক্ষে BERT এই 


y মারাত্মক ছত্রাক জীবাণু পাতা পচা (leaf 

৫ তাৰ প্রতিকার rot) এবং ডাটা পচা (foot rot) নামে 
পরিচিত। উভয়েই ফাইটোপথরা-পামি- 

তোরা (Phytophthora Palmivora) জীবাণু 

দ্বারা আক্রান্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পান- 

রোগতত্ব বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ, টালীগঞ্ চাষীদের কাছে চিতলা ও আঙ্গারী রোগ 


» খুবই পরিচিত। মিঠা পানে সবচেয়ে বেশী, 


২৯ 


8 পাওয়া যায়। 


তার পরই বাংলা পানে এই রোগের আক্রমণ 


বেশী হতে দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত ছাচি 
পানে এ রোগের আক্রমণ দেখা যায় নি। 
এ রোগের আক্রমণ এত বেশী হয় যে খুব 
অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ বরজ রোগাক্রান্ত 
হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। বর্ষাকালে এই রোগের 
প্রকোপ সবচেয়ে বেশী হয়। 

_ এই রোগের প্রতিকারের জন্য বর্ষা শুরু 


হওয়ার সময় থেকে রোগের প্রকোপ 


অনুযায়ী ১৫ দিন অন্তর অথবা একমাস 
অন্তর যে কোন একটি তামা ঘটিত ওষুধ 
স্প্রে করুন। যথা ASA co শতাংশ, 
ফাইটোলোন কুপরাসল ৪ গ্রাম প্রতি লিটার 
জলে গুলে গাছের পাতা, কাণ্ড ও মাটি 
ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। ওষুধ 
প্রয়োগ করার আগে বরজ থেকে পান 
তুলে নেবেন। 

গোড়া পচা রোগ ‘oY ও পাতায় ও 
ডাঁটায় গাঢ় বাদামী দাগ পড়া রোগ 
‘ফোপসা’ নামে পরিচিত। এই রোগও 
মার্ক ক্ষতিকর হতে পারে। 


খোঁড়া পচা রোগের লক্ষণ 

_ রোগাক্রান্ত গাছে মাটির সংলগ্ন বা 
মাটির নীচের কাণ্ডের গোড়ায় সাদা ছাতা 
দড়ির আকারে দেখা যায়। এই গোড়া 
পচা রোগের বিশেষ লক্ষণ হলো, আক্রান্ত 


॥__ কাণ্ডে সরষে দানার মত জীবাণু দেখতে 
গোড়া শুকৰো থাকে, কাল 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন ১৩৮৯ 


দাগ হয় না। ঠিক পচে যায় না। এফৰ 
সরষে দানার মত জীবাণু মাটির মধ্যে থাকে 
এবং মাটির মধ্যে বহু বছর সজীব অবস্থায় 


থাকে। অল্পবিস্তর আক্রান্ত গাছটি দূর 
থেকে দেখলেই বোঝা যাবে পাতাগুলি 
তেজহীন, যেন ঝিমিয়ে পড়েছে । রোগ 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো গাছ আস্তে আস্তে 
ঢলে পড়ে। এক গাছ থেকে অন্ত গাছে 
রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে চলতে 
থাকলে পুরো বরজের বেশ কিছু অংশ 
অল্পদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। 


যে বছর বৃষ্টি স্বাভাবিক থেকে কম 
হয়, সে বছর এই গোড়া পচা বা গেঁদী 
রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে । এই রোগ মাটির 
মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, সুতরাং মাটিই রোগের - 
প্রধান উৎস। যদি আবহাওয়া বিশেষ 
করে দিনের তাপ ২২--২৭ ও রাত্রির তাপ- 
মাত্রা ১৫-২০ সেলসিয়াস ও মাঝারি ধরনের 
বৃষ্টিপাত হয় তাহলে রোগের প্রকোপ বাড়ে | 
অক্টোবরের প্রথম থেকে নভেম্বরের মাঝা- 
মাঝি এই রোগের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। 
এ রোগ সাধারণতঃ ছাচি বা বাংলা পানে 
দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত মিঠা পানে এ 
রোগ দেখা যায় নি। | 


এই রোগ প্রতিকারের জন্য ব্রাসিকল 
২* শতাংশ ২৫০ গ্রাম প্রতি dee বর্গমিটার uu 

















এলাকায় ৷ মাটিতে ছড়িয়ে রোগের প্রকোপ 
কমানো সম্ভব। রোগ দেখা মাত্র কিংবা 
প্রতিষেধক হিসাবে আশ্বিন মাসে একবার 
ও এক মাস পরে আর একবার প্রয়োগ 
করলে ৮* শতাংশ রোগ দমন করা সম্ভব হয় | 
রোগের প্রকোপ কমানোর জন্য রোগ- 
মুক্ত বরজ থেকে লতা সংগ্রহ করা উচিত 
এবং এ লতা লাগানোর আগে প্রতি লিটার 
জলে ১৫ গ্রাম থাইরাইড ও ১৫ গ্রাম 
_ ত্রাসিকল ৭৫এ ৫ মিনিট ডুবিয়ে শোধন করে 
__ নেওয়া একান্ত দরকার । 
আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র ৬ থেকে ৯ 
ইঞ্চি মাটি সমেত পুরো গাছটি তুলে দূরে 
পুঁতে ফেলা উচিত। 


_ পাতায় ও ভশটায় গাঢ় বাদামী দাগ 
সম্প্রতি এই রোগের আক্রমণ মিঠা 
. পানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। অল্প-বিস্তর 
বাংলা পানের পাতাতেও দেখা যায়। তবে 

মারাত্বক আকারে মিঠা পানের পাতায় ও 
ডাটায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে। 
মে মাসের মাঝামাঝি থেকে এ রোগের 
তীব্রতা বাড়ে। অত্যধিক গরম আবহাওয়া 


 খাকার গ পর হঠাৎ বৃষ্টি হলে পাতার মধ্যে 
রোগের লক্ষণগুলি দেখা যায়। 
: মধ্যে অনেক সময় মিঠা পানে চিতলা ও 


বরজের 


stat রোগের সাথে এই রোগ সমানে 
বুদ্ধি পেয়ে বরজের পুরে! ক্ষতি করে দেয়। 


লক্ষণ 


এ রোগের প্রথমে পাতায় গোলাকার 


গাঢ় বাদামী এবং চারপাশ ফিকে হলুদ 
রংয়ের হয়ে যায়। চিতলা রোগ (পাতা পচা) 


যেমন পুরনো পাতাতে প্রথম দেখা যায়, কিন্ত 
এই রোগ সবচেয়ে ডগার পাতাতে প্রথমে 


আক্রমণ করে । চিতল! রোগে পাতা ভিজে- রা 
ভিজে হয় কিন্তু “ফোপসাঃ রোগে পাতা ee 


শুকনো হয়। পাতাতে আক্রমণ বেশী হলে 


কাণ্ডেও এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত ae 


অংশটুকুতে চটেচটে আঠাল ভাব বিকল 
ভেঙ্গে পড়ে | 


মে মাসের প্রথম দিকে প্রতিষেধক 
ব্যবহার করতে হবে। যে কোন তামা 


ঘটিত ওষুধ, যথা-_রাইটকস্‌ co, ফাই- 


টোলেন, কুপরাসল ইত্যাদি ৪ গ্রাম a ম্যান- 2 


কোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) ২৫ গ্রাম প্রতি ie এ 
লিটার জলে গুলে গাছের কাণ্ড ও পাতায় 7 
ভালভাবে স্প্রে করবেন ১৫ দিন অন্তর 


৩-৪ বার রোগের প্রকোপ ORT | যদিও 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ব্যাভিষ্টিন-৫০ 
প্রয়োগ করে রোগ কমানো যায়, তবে 


ব্যাভিষ্টিন প্রয়োগে চিতলা বা আঙ্গারী রা 





রোগের দমন হয় না । সেজন্য ব্যাভিষ্টিনের . 
বদলে তামাঘটিত ea ee করা : 
উচিত। ৪ 














oS ates আকাশের আদিগন্ত : ব্যাপ্তির মাঝে 
pee তাহলে ব্যস্ততার ওই চক্রব্যুহ পার হয়ে এসো 
₹. যেখানে সবুজ চর ছুঁয়ে ছুয়ে বয়ে যায় নদী। 


হারিয়ে খুশী হতে চাও যদি, 





wes got কুঁড়ের সারি, তারই মাঝে রূপালী সে ধারা 
অনেক গ্রামের কথা বয়ে নিয়ে যায়, 
2. ভাসান, BR বা ভাছু-গানে গানে সে ঠাই মুখর, 


নিজেকে পাবেই খুঁজে সে নদীর ভিজে কিনারায়। 


কোলাহল থেকে দূরে নিরালা নির্জন কোনখানে 
তোমার তোমাকে যদি খুঁজে পেতে চাও, 


aft চাও পাথিব তাগিদের সীমানার শেষে 
আরও কিছু, তবে বলি, গ্রামে এসে মনটা হারাও। 


ওই যে শিরীষ ফুলে টুনটুনি সুখে দোল খায় $... 
ওই যে উড়ন্ত বক সুখে দেয় পাড়ি, 


ওই যে ঘাসের ভিড়ে ফুটে-থাকা নাকছাবি ফুল, 


টি কিংবা গ্রামের প্রান্তে তালংজাম্‌ PAE সারি, 


1 রক ক্ষণ কেটে যাক ভেবে আর দেখে 


| - কান পেতে শোন বুনো পাখিদের গান; 
জীবনের যন্ত্রণার মিলবেই কিছু উপশম। 
₹ প্রকৃতি দেবেই মনে অকৃত্রিম ছন্দ অফুরান। 


ভাই বলি, গ্রামে এসো শহরের ব্যস্ততা ফেলে, 
a veer eas এখানে এখনও গতি মেলে। Pe 


রা — : e 





পত্রিকায় রানি বিষয়বন্ত £ £ aft বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সমন্ধে gies তানি, প্ৰবন্ধ, a 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, TH, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রয়োত্তর, কৃমি সম্পকী'য় সরকারী রর 
নীতি, প্রকয়-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অন্তিজতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এব. 


সমস্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, He পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সত্যবহার, ভুমিসংদ্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃথিতিতিক কুটির ও wal, গ্রামীণ অর্থনীতি ও at ছু 


সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিরকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমূল্য : কেবল নিঙ্নবর্গিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সশ্মানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে). সাধারণ কুষি প্ৰযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/রুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোট্টগল্প £ 60 টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পস্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সপ্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামষ্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইফপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাষথ মূলোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না। | 


গ্রাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন ann বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 

এক বহয়ের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা ৷ অপ্রিষ 
এককালীন প্দেয়,বার্ষিক চাঁদার হার ৩:০০ টাকা । চাদার টাকা “pha অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর. নামে লেখা 
tawifss (eae) পোস্টাল অর্ডার অথবা wifes চেক-এর মাধ্যমে সম্পরদিকঠ বস্জ্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহাম্দ্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-৬ পাঠাতে হবে। 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেধয প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন (বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) $ প্রচ্ছদ (৪খ কভার) £.. 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ Boo চাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা $ ৩০০ টাকা, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ 200 টাকা । 
বার্থিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় সোট মুল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্‌-এস' wa wre 
আজেন্সীকে বিজাপনের মোট arena উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


ইহা একটি কৃষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং প্রামীণ সমস্য! ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজাগন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নন) 
কারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
.. আতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজাগন দিতে পারেন । | 


কমিশন এজেন্ট ১ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিরুয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত করা হয় । ১০০ কপি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্পীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। আজেনসীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূলের টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অশ্রিম আদায় দিতে eas 








বকের নাম 
রাণাঘাট ২নং ব্লক 
কৃষ্ণনগর BLAS 
তেহটট ২নং ব্লক 

== শাস্তিগুর ব্লক 
_ করিমপুর বক 








না বিভিন হাটে-বাজারে ১৫ই অক্টোবর থেকে প্যান্ট নিব” বা 
1. কৃষকরা যখন হাটে-বাজারে আসেন তখন যদি 
রে দেখান, তাহলে তক্ষুনি তা পরীক্ষা করে জানিয়ে দেও হবে, লাভজনক fe 
উপায়ে সেই ফসল রক্ষা করা যাবে । Son igs 
_ এই বিষয়ে আপাততঃ সংশ্লিষ্ট aft কমীদের এই স্ব: হতে af অক্টোবর পৰ্যন্ত 
-কলমে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। |. ৃ 2 ll 
|... যেসব সমস্তা প্ল্যান্ট ক্লিনিকে তক্ষুনি সঠিকভাবে নির্ধারন: করা যাবে না, সেই সব সমস 
সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞের মতামত এনে পরের হাটবারেই কৃষককে জানিয়ে দেও 
ভর ফসলের সমস্ত! কি ও সঠিক কার্করি প্রতিকার কি 
যে সমস্ত স্থানে-হাঠবারে বেলা ১১টা থেকে ai পৰ্যন্ত ১৫ই অক্টোবর থেকে ang ক্লিনিক’ : 
বা শশ্য সংরক্ষণ শিবির খোলা হবে সেগুলি হল: | 


স্থান 
ধানতলা বাজার 
ধুবুলিয়া বাজার 
পলাশীপাড়া এই.ও. অফিস 
শান্তিপুর এ ই.ও. অফিস 
করিমপুর এস.এফ.এস, অফিস 
এস.এ.ও..অফিস 
মাজদিয়া বাজার 


“শ্যামপুর হাট 


চাপড়া বাজার 
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প্রতি সোমবার 







আক্রমণ যাতে নষ্ট al 
য কৃষি বিভাগের বা 


a id সং রক্ষণ ৭ শিবির 


তাদের সঙ্গে, ফসলের নমুনা নিয়ে 





















প্রতি মঙ্গলবার 
প্রতি মঙ্গলবার 3 
প্রতি মঙ্গলবার 1. 
প্রতি মঙ্গলবার Fy ’ \ 
প্রতি বুধবার 
প্রতি বুধবার 
প্রতি বুধবার 

প্রতি শুক্রবার 





fe 


অগ্রহায়ণ * ১৩৮ 





সম্পাদকীয় 


কোচবিহার জেলায় চীনাবাদাম 
চাষের সম্ভাবনা / নীলমণি মিত্র ৫--৬ 


আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা ও তফসিলী 
* জাতি বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা / 
বনবিহারী চক্রবর্তী ৭-১ 


উন্নত প্রথায় বোরো ধানের 
চাষ করুন 


ধান জমিতে জীবাণু সার 
আযজোলা। রম! ভট্টাচার্য 


বীজ অনুমোদন কি এবং কেন? 
ডঃ জ্যোতিরঞরন লাহিড়ী 


পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শস্তের 
রোগাঁপাকার পরিভাষা 


সংবাদ 


_ আশিষকুমার মজুমদার, উপ-সচিব (উন্নয়ন) 


সম্পাদন! উপদেষ্টা পর্ষদ... 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ. 
ডঃ হ্ধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ 
আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা. 
: (মাধারগ) 
ডঃ দেবব্রত মুখা, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(raat) 


কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকায়িক, কৃষি অধিকার 
বনবিহারী চক্রবর্তী, জেলা কৃষি তথ্য 


সূলেখ! ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ ss 


ত 2 কৃষি বিভাগের কষি-তথ্য সংস্থ। | ) 
ee 92] কর্তৃক প্রকাশিত Is 





_ আধিকারিক (সদর) 

















Safe, economic 


CYTHION 50% ec 


controls the 
Mango Hopper 
effectively. . 


Mango plants are badly damaged 
by insect pests like the Mango 
Hopper. Cythion* can be safely used 
to control them. Get a healthier, 
profitable crop. 


























Cyanamid India Limited 
Agricultural Division 
P.0. 8. 9109, Bombay 400 025. 


Cyanamid the name every farmer trusts 








te Spray a litte 2 
CYTHION 
—reap a mighty 
Mango harvest. 















৯ eretared Trademark of Amarican চার 
Honpeny. Vane, Hew Josey, USA 








এখন বাংলার গায়ের রঙ হলুদ, সোনার রঙের মতো লাবণ্য 
তার উজ্জল মুখমগ্ুলে, চোখে অপরূপ মাতৃজ্সেহ আর মায়া, ee 
অঞ্জলি ভরা খিদে মেটানোর ধানে ধানে অমৃত ae 
এরকম কল্পনা এ বছর শুধুই কষ্ট কল্পনা। এ কল্পনায় বাস্তব 
সত্যের মূল খুঁজে পাওয়া যায় নাঃ বরং বাংলার ওই রূপ- 
me কল্পনায় বেদনা জাগে, যন্ত্রণা বোধ হয়। অথচ অস্তাণের 
ংলার ওই রূপ অলীক কল্পনাও নয়, রূপবিলাসীর আত্মপ্রসাদও : 
নয়, এর এঁতিহা আছে, সত্যের উপস্থিতি আছে, গৌরব আছে। 
কিন্ত fea, সত্য, গৌরব ইত্যাদি সত্বেও এ বছরের ্ 
অস্বাণের বাংলার সাম্প্রতিক অতি সত্য রূপটি বেদনাবিদীর্ণ। 
চাদের লাবণ্যময় জ্যোৎস্সার মুখকে যেমন রাহুগ্রাসে অন্ধকারে 
কালো হয়ে মরতে দেখা যায়, তেমনি খরার করাল ছায়ায় . 
বাংলার মাঠেও হলুদের বন্যা নেই, সোনার লাবণ্য নেই, মায়া 
নেই, পরিণত ধানের দাক্ষিণ্য নেই। দারুণ অগ্নিবানে আহত. 
অভ্রাণের এখন ঝলসানো VES} মুখ। শালুক শাপলা পদ্মের 
শোভা এখন কোন জলাশয়ে চোখে পড়বে না। আদরের 
ছুলালী কিংবা স্নেহময়ী মাতৃবিয়োগে শোকার্ত কৃষক হতবাক, হী 
হয়ে ধানের শিয়রে স্থির হয়ে বসে আছে। জল নেই-_জল i 
নেই__ধান বাচাবার জল নেই। এই গণ আর্তনাদের সান্তনা 
নেই-_ এতো বড় মুশকিলের কোনো আসান নেই-_জীবন 
নিঙড়ে নেয়া যন্ত্রণার 'আরজির কোনো জবাব নেই। 


LATS পাওয়া সমাচার এই যে, একটানা! দুরস্ত অভাবনীয় 
এই খরায় আমন ধানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। রাজ্যের 
প্রধান ফসল আমন ধানের চরম সর্বনাশ কৃষক, কৃষিশ্রমিক 
ও গ্রামীণ অর্থনীতির তো বটেই, গোটা রাজ্যের অর্থনীতির 
ওপর এক চরম আঘাত হেনেছে। re 
77555 : শুধু আমন ধানই নয়, বল! বাহুল্য খরাতে রাজোর আউশ ও 

| অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৯ | টের কসলও শোচনীয় ভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এ | 
, =] শীতের সবজি ফসলও খরার যৃপকাষ্ঠে বলিদানের অপেক্ষায় । 











ত 








__ কৃষক ও গ্রামীণ জনসাধারণ থেকে শহরে নগরে বুদ্ধিজীবী, 
সংস্কতিসেবী, রাজনীতিক নেতৃমণ্ডল, মন্ত্রীপরিষদ, প্রশীসনবিদ, 
প্রযুক্তিবিদ সবাই ভাবছেন কেমন করে ঘটে যাওয়া! সর্বনাশের 
বিষাক্ত ক্ষতের দ্রুত নিরাময় AST | অস্রাণের নবান্নের পরিমণ্ডল 
না হয় দূর-অস্ত ; অস্ত: ক্ষয়ক্ষতির ঢেউ যেন বহুদূর বিস্তৃত 
ন! হয়ে, অবিলম্বে কোনো সম্ভাবনার সন্ধান পাওয়া যায়। 
এ বিষয়ে বামফ্রট সরকার বারস্বার বিশেষজ্ঞদের ও 
প্রশাসকদের নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কৃষি ও কৃষক 
_ কল্যাণে জরুরী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

সমূহ বিপদের দিনে একথা খুব মূল্যবান সত্য যে, ঘটে 
যাওয়া ক্ষতির পরিমাণ, ধ্বংসের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, 
তা নিয়ে নিধিকার fret হয়ে নিছক বিলাপ এবং শিরে 
করাঘাতেই আমরা প্রকৃত ত্রাণের পথ পাব ali মৃত্যুঞ্জয়ী 
মনোভাব নিয়ে যা আছে তার পূর্ণ স্যবহার করে সম্পদশক্তি 
বাড়িয়ে তুলতে হবে-_ছুঃখের দিন মুছে ফেলতে হবে । তাই 
_ এখন আগু কর্তব্য হবে, সেচের যেটুকু শক্তি আমাদের হাতে 
আছে তার চুড়ান্ত ব্যবহার করে এবং একটুও অপব্যবহার . 
না করে আসন্ন শীতের ফসলকে যতদুর সম্ভব সফল করে 


— তোলা | যে সব শস্তের ফসল বছরে একাধিকবার তোলা 


যায়, যেমন বেগুন, মটর, OYA, পালঙ শাক ইত্যাদি সেসব 
সবজির চাষের উপর এবছর গুরুত্ব দেওয়া দরকার । গুরুত্ব 
দিতে হবে গমের চাষের ওপরও । খরাজনিত ক্ষতের নিরাময়ে 
গমের অবদান অনেকটাই হতে পারে, যদি তেমনভাবে গমের 


| ফলন বাড়ানো যায়। রাজ্য সরকার মিনিকিটের মাধ্যমে 
গম, সরষে, তিল ইত্যাদির বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি 


দিয়ে কৃষকদের মদত দিতে প্রস্ততি নিচ্ছেন। বোরোচাষকে 
_ এই পরিস্থিতিতে এ বছর উৎসাহিত করা যাবে না। বোরো 
চাষে জলের চাহিদা খুব বেশী। তাই অল্প জলে যে ফসল 


বেশী উৎপাদন করা যায়_-তার উপর এ বছর কৃষকদের রঃ 
oe ere ee করা হচ্ছে। . 











্ব ভারতের কৃষকদের কাছে সোনার 


ফসল পাট। কিন্তু এই সোনার ফসল পাট 


এখন আর ততটা অর্থকরী নয়। বেশীর 
ভাগ বছরেই পাট ওঠার মুখে দাম পড়ে 


_ যায়, ফলে কৃষকরা ফসলের স্যায্যদাম পান 
না। কিন্তু তবুও পাটের চাষ যে কমছে তা 
AD) ১৯৮০-৮১ সালে এ রাজ্যে পাট চাষে 
| সর্বকালীন রেকর্ড হয়। এ বছরে পাট চাষের 
"জমির লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রায় ১২ লক্ষ একর | 


আর মরস্থুম শেষে পাট চাষের এলাকা বেড়ে 


দাড়াল ১৫:২৫ লক্ষ একরে। মোট উৎপাদনের 


পরিমাণ হোল 88-80 লক্ষ বেল। 
পাট চাষ এলাকার এই অবাঞ্চিত বৃদ্ধির 


প্রধান কারণ ছুটিঃ (১) পাট এমন এক সময়ে 


ওঠে যখন কৃষকের নগদ টাকার খুবই 
প্রয়োজন, বিশেষ করে যতদিন ন! তার খেতের 
প্রধান ফসল আমন ধান ওঠে, এবং (২) এ 


WAH পাটের বদলে পাটের মত অন্ত 
কোন অর্থকরী ফসলের চাষ প্রচলিত না 


হওয়া | 
তাই এখন আমাদের প্রয়োজন পাট 


- চাষের এলাকা আর a বাড়াতে দিয়ে সারা 


| পশ্চিম বাংলায় গড়ে 





১২ লক্ষ একরে 
যুগ ce ( ভূমি সংরক্ষণ ) 


নীলমণি মিত্র 








চাষ সীমাবদ্ধ রাখা এবং একর প্রতি ফলন ৷ : : : . 


বাড়াতে কৃষকদের Bay দ্ধ করা । 


পশ্চিম বাংলার একটি জেল! কোচবিহার | ee 
এখানে ১৯৮১-৮২ সালে, খরিফখন্দে । মোট oe 
৫৭৬. লক্ষ একরে চাষ হয়েছিল আর তার 5 
মধ্যে ১৩৫ লক্ষ একরেই পাটের চাষ। অথচ... 





গড় ফলন মাত্র ২৫* বেল যা. রাজ্যের গড় oo 
ফলনের (৩৫৪ বেল) তুলনায় অনেক 
কম। ফলে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র। 
এরাজ্যে মোট যা তৈলবীজ উৎপন্ন হয় 
তা আমাদের চাহিদার মাত্র দশ ভাগ মেটায়। 
তাই পাটের বিকল্প হিসাবে চীনাবাদাম, - 





প্রদর্শন ক্ষেত্র প্রকল্পের মাধ্যমে, পরীক্ষাঃ 


ভাবে ১৯৮০-৮১ সালে কোচবিহার জেলায় oS 
এই জেলার 'আটি 
দো-জীশ। 
মোট জমির শতকরা ১৫ ভাগ উচু এবং ৃ 


কান মান সেই সদ লিনা বোত | 


প্রচলন করা হয়। 
সাধারণতঃ বেলে-দো-আশ এবং দো 
শতকরা ২০ ভাগ মাঝারি। 


পাট ও আউশ ধানের মত চীনাবাদামের 
BINS সম্ভব | 


১৯৮০-৮১ সালে বিভিন্ন প্রদর্শন ক্ষেত্রে 
এ-কে-১২-২৪ জাতের বীজ ফাগুন মাসের 


শেষের দিকে বোনা হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে 





73 
এ 











cr £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ 
তা চলে চৈত্র মাসের শেষ পৰ্যন্ত | 
তোলা হয় শ্রাবণের শেষে বন ভর! বর্ষা। 
ফলে বেশীর ভাগ বাদামই মাঠে কলিয়ে গিয়ে 
প্রভূত ক্ষতি করে এবং গড় ফলন খুবই কম 
BA STA মাত্র ২০০ কেজি যা | মোটেই 
₹ উৎসাহজনক নয়। 
তবে এ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে কৃষকরা 
সতর্ক হয়ে যান। পরের বছরে অর্থাৎ 
১৯৮১-৮২ সালে কৃষকর! মাঘ মাসের শেষে 
বীজ বোনেন।  আবাঁর অনেক কৃষক মাঘ 
মাসের প্রথমে বীজ বুনে দেন। উন্নত জাত 
ছিল টি-এম-ভি-৭। জ্যেষ্ঠ মাসের শেষে এ 
- ফসল তোলা হয়। যদিও এ সময়ে বৃষ্টিপাত 
ছিল তবুও ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়নি । এই 
বছরে ছত্রিশজন কৃষকের প্রদর্শনক্ষেত্র থেকে 
একর প্রতি গড় ফলন পাওয়া গেছে ৫৭০ 
কেজি এবং সর্বোচ্চ ফলন হয়েছে একরে প্রায় 
১১০০ কেজি। 
_ কোচবিহার জেলায় খরিফখন্দে প্রায় 
একর পিছু 
গড় ফলন 





৫:৪০ 
৩৪১ 
৫৭০ 


রকি হিসাব থেকে দেখা যায় ষে 





নী { চীনাবাদাম খুবই অর্থকরী ফসল, বিশেষ 
করে উচু জমিতে। নীচু জমিতে এর চাষ 
বা তা উচিত হবে না, কারণ বর্ষাকালে ফসল 


(কুইণ্টাল) _ 





8 তে 


 চীনাবাদামের চাষ যদি প্রচলন করতে হয় 
তাহলে অন্য কোন ফসলের চাষ কমাতে হবে 
স্বাভাবিক ভাবেই। যে জমিতে চীনাবাদামের 
চাষ সম্ভব সেখানে এখন পাট ও আউশ 
ধানের চাষ হয়। দেশী জাতের আউশ ধানের 
একর পিছু গড় ফলন ৩:৪১ কুইণ্টাল আর 
অধিক ফলনশীলের বেলায় তা হোল ৫:৪০ 
কুইণ্টাল। পাটের একর পিছু গড় ফলন 
৫৭২ কুইণ্টাল। ৃ 
১৯৮১-৮২ সালে পাটের কুইন্টাল পিছু 
দর ১৬৮ টাকা থেকে ১৯০ টাকার মধ্যে 
ওঠা-নামা করে। এ জেলায় পাটের গ্রেড 
সাধারণত ডর্-৫। আউশ ধান বিক্রি হয় 
গড়ে ১৫০ টাকা কুইন্টাল দরে। যদি 


চীনাবাদামের বাজার দর কুইন্টাল পিছু 


৩৫০ টাকাও ধরা হয়, তাহলে একর পিছু 
মোট আয়ের পরিমাণ যা হবে তা এখানে 
দেওয়া হোল £ 





কুইণ্টাল প্রতি ্‌ 

গড় বাজার দর ae আয় 
১৯০ টাকা ১০২৬০০ 
১৫০. ৯ ৫১১৫০ 
৩৫০ ৯ ১৯৯৫০০ 


তোল! অন্ুবিধাজনক হয়ে পড়বে। তবে 
এ জেলার অস্তত মোট জমির যে শতকরা 
১৫ ভাগ উঁচু জমি আছে সেখানে চীনা- 
বাদাম চাষ প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 











. ; দিবামী 
গ-গৰিকল্ননা | 
উন্নয়ন গতিকল্ন। 


আদিবাসী উপ-পরিকল্পনার লক্ষ্য 

শতকরা ৫০ বা তার বেশী আদিবাসী 
অধ্যুষিত মৌজা বা মৌজার সমষ্টি নিয়ে 
সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প এলাক। 
চিহ্নিত করা হয়েছে । বর্তমানে এ রাজ্যের 

be ১২টি জেলার ১১৪টি ব্লকের ৪,৩৮৯টি 

মৌজা নিয়ে এই এলাকা নির্দিষ্ট করা 
হয়েছে | — 

এই এলাকা এবং এলাকার আদিবাসী 
জনগণের সাবিক উন্নয়নের জন্য আদিবাসী 
উপ-পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। 
মহাজনী ব্যবস্থা, ফড়ে ও ব্যবসায়ী-নির্ভর 
বিনিময় ব্যবস্থা, বনজ সম্পদ আহরণের জন্য 
ঠিকাদারী প্রথা, আবগারী ব্যবসা, জমি 
হস্তান্তর সমস্যা, এই সমস্ত শোষণ 
ব্যবস্থার হাত থেকে এদের উদ্ধার করাও এই 
পরিকল্পনার আর একটি অন্যতম লক্ষ্য। 
মোট কথা দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা 
আদিবাসী পরিবারের জীবনযাত্রার মান 
যন্ত্রপাতি ), কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ | 





rs ae ae চা মুখা 


উদ্দেশ্য । 


তফসিলী জাতি বিশে উন্নয়ন 
পরিকল্পনা ie 

watt সম্প্রদায়ডুক্ত কের শতকরা 
প্রায় ৭০ ভাগ পরিবার ntfs সীমার নীচে 
আছেন। তাছাড়া পেশাগত দিক দিয়ে 


oe -= অনেকে এখনও সামাজিকভাবে উপেক্ষিত ও 


পরিত্যক্ত | তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
এবং উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ গঠন 
করাও এ পরিকল্পনার আরেক প্রধান 
ৃ লক্ষ্য | 
এ পরিকল্পনা ছুটির অস্তভূক্ত প্রকল্প গুলি 
প্রয়োজন অনুসারে এলাকা বা সমষ্টি অথবা 
পরিবারের ভিত্তিতে রূপায়িত হয়। এলাকা- 
ভিত্তিক প্রকল্প রূপায়ণে লক্ষ্য রাখা হয় যাতে 
WAAC শতকরা ৫* ভাগ এলাকা তফসিলী 
"সম্প্রদায় বা আদিবাসীদের দখলে থাকে বা 
উপকৃত জনসংখ্যার অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ 
তফসিলী বা আদিবাসী হয়। অধিক ব্যয়- 
সাপেক্ষ কোন পরিকল্পনা সাধারণতঃ নেওয়া 
হয় না। নির্মাণমূলক প্রকল্প স্বভাবতঃই 
ৃ ঠিকাদারদের দিয়েই করানো হয় কিন্তু ধাদের 


জন্য প্রকল্প তারাই এর সিংহভাগ থেকে 


বঞ্চিত হন। এজন্য প্রকল্প রচনাকালে লক্ষ্য 
রাখা হয় যাতে বরাদ্দ অর্থের অন্ততঃ শতকরা 


we ভাগ ব্যয়িত হয় এদের প্রত্যক্ষ স্বার্থের 
0 অন্থকুলে। আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়ের 
১ ae যেসব প্রকল্প  রূপায়িত হচ্ছে সেগুলি 





নিয়েই অতি সংক্ষেপে এবার আমরা 
মোটামুটি আলোচনা করছি। 


উক্ত ছুই সম্প্রদায়ের শতকরা ৮০ ভাগের 
বেশী পরিবার কৃষির উপর * নির্ভরশীল । 
এদের অধিকাংশই ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, ক্ষুদ্র 
ও প্রান্তিক চাষী এঁদের অধিকারে যতটুকু 
জমি আছে, চাষের পক্ষে অনুকূল করার জগ্য 
সেই জমির উন্নতি সাধন, জমিকে বহুফসলী 
করা, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নত কৃষি 
পদ্ধতির প্রচলন করাই হল কৃষি প্রকল্পগুলোর 
মূল উদ্দেশ্য । 


জমির উন্নতিসাধন | 
মাটি পরীক্ষা, জমির পরিচর্যা, wile: sau 


সমান করা, জমির পুনরুদ্ধার ও ভূমি 


সংরক্ষণের প্রয়োজনে আল দেওয়া, নালা 
কাটা ইত্যাদি প্রকল্পগুলির রূপায়ণের জন্য 
১০০ ভাগ অনুদানের ব্যবস্থা আছে। জমির 
পরিচর্যার জন্য চুন জাতীয় পদার্থ শতকরা 
৭৫ ভাগ অন্ুদানে দেওয়া হয়। 


ক্ষুদ্র ও ছোট সেচ ব্যবস্থা 


মাঠকুয়া বা অগভীর নলকূপ শতকরা 


৭৫ ভাগ অন্ুদানে রূপায়িত হয়। প্রতি 
লাখে ৫* একর সেচ এলাকা হিসাবে পুকুর, 
খাল, জোড় বাধ বা অন্য যে কোন সমষ্টি 
উন্নয়ন সেচ প্রকল্প বাবদ ছুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত 
ব্যয় স্থানীয়ভাবে মঞ্জুর করা যায়। জল- 


wo 












নিকাশী যে কোন প্রকল্প ৫**** টাকা 
__ অবধি ব্যয় হাতে নেওয়া যাবে। জল 
তোলার জন্য ডোঙ্গা, হুইল ইত্যাদি ১** 
টি টাকা পৰ্যন্ত সম্পূর্ণ অনুদানে এবং ৫০০ টাকা 
পৰ্যন্ত ৭৫ ভাগ অন্ুদানে দেওয়া যায়। 
mms স্বার্থে ১০,০০০ টাকায় ১০ থেকে 
রি ২, একর পর্যন্ত সেচ এলাকা হিসাবে 

পঞ্চায়েত, সমবায় বা অন্য কোন -তফসিলী 






বা আদিবাসীদের স্বার্থে সংগঠিত সংস্থার 


হেফাজতে সম্পুর্ণ অনুদানে পাম্প মেশিন 
্ রা ! দেওয়া যায় | 
উন্নত কৃষিপদ্ধতি . 
প্রকল্পের স্বার্থে প্রদর্শন ক্ষেত্র, শিক্ষণ, 
. শিক্ষা-ভ্রমণ ইত্যাদি কাৰ্যস্থচী হাতে নেওয়া 
হয়। সম্পূর্ণ অন্ুুদানে মিনিকিট দেওয়া 
হয়। গ্রাম্য বীজ গোলা বা ব্যক্তিগতভাবে 
₹_ ধাতু fife বীজ গোলা ( সর্বোচ্চ ২৫০ 
. টাকা অনুদানের ভিত্তিতে ) দেওয়া হয়। 
উন্নত যন্ত্রপাতি ৭৫ শতাংশ অনুদানে দেওয়া 
হয়, প্ৰয়োজনবোধে দেশী উন্নত লাঙ্গল, মই, 
_ কোদাল, নিড়ানি ইত্যাদিও দেওয়া হয়। 
ট্রাক্টর বা ডিজেল চালিত লাঙ্গল সমষ্টির 
প্রয়োজনে বিনা লাভে নামমাত্র ভাড়ায় 
. দেবার ব্যবস্থা আছে। সমষ্টির ব্যবহারের 
জন্য পাট-পচানী পুকুরও খনন করা হয়। 
অন্যান্য চাষ .. 
___ তফসিলী বা আদিবাসী কৃষকদের জমির 
অবস্থা অনুযায়ী ফসল ও চাষ পদ্ধতির 
টে সুপারিশ করা হচ্ছে। স্বল্প বৃষ্টি এলাকায় 
১ শুখা চাষের নতুন নতুন পদ্ধতির প্রচলন 
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করা হচ্ছে। গতানুগতিক চাষ যেসব ক্ষেত্রে 
লাভের নয়, সে সব এলাকায় ফল, সবজি, 
গো-খাগ্ ইত্যাদির চাষ প্রচলন করা হচ্ছে। 


ফল চাষের জন্য প্রতি চাবীকে ৩০ টাকা 
মূল্যের চারা ও ২০ টাকা a সার বিনা বা 
৭৫ শতাংশ অন্ুদানে ৷ টি ese Bret | 


Ie দেওয়া যায়। 


পৰ্যন্ত প্রতি পরিবারকে দেওয়া যায়” be 
ভুমি সংস্কার a 8527 
বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করণ ও 
সরকারী খাস জমি বন্টন ব্যবস্থায় উপকৃতদের : 
মধ্যে শতকরা ৬* জনই তফনিলী ও আদি- 
বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত | 


চাষের জন্য ব্যাংক থেকে খণ পাবার 
অধিকারী । সমবায় খণমুক্ত হলে এরা প্রথম 
বছরে একর পিছু coe টাকা হারে সাহায্য 
পেতে পারেন। Goo টাকার মধ্যে ২৫০ টাক! 
হচ্ছে AAA) তার মধ্যে seo টাকা : 
তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত 
কর্পোরেশনের শতকরা ৪ টাকা হার সুদে 
প্রান্তিক ad এবং অবশিষ্ট ১৫০ টাকা ব্যাংক 
বা সমবায় সমিতি কর্তৃক শতকরা ৪ টাকা 
হারে দাদন। দ্বিতীয় চাষের সময় এ সাহায্যের 
পরিমাণ একর প্রতি ২২৫ টাকা ধার্য হয়েছে। [ 


পরবর্তী আরও তিনটি চাষের জন্য একই : রর 


কৃষককে সাহায্য করা হবে তবে অনুদান 
ক্রমাগত হাস পাবে। 
ব্যাংকের দাদনের হার বাড়ান, হবে, যাতে 


মোট সাহায্যের প্রিয়া? এক থাকে। বর্গা- 


বর্গাদারের পরিচয় 
জ্ঞাপক কার্ড ও খাস জমির পাট্টায় এরা 


অবশ্য সে সঙ্গে 


ax আদিবাসীদের বিনামূলে 
বনজ সম্পদ আহরণের অধিকার দেওয়া 


ee করা হয়েছে। 
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জমি, পার্টাজমি ও নিজ জমির দরুণ রব 
মোট এক হেক্টর অবধি একটি পরিবার 
হারে সাহায্য পেতে পারেন । -এ ব্যাপারে 
সম্ভাব্য প্রাপকদের তালিকা প্রণয়নে সাহায্য 
করেন পঞ্চায়েত সমিতি। 

সেচ sb : 

এ প্রকল্পে জলসেচ ও জন নিক্ষাশন-_ছু 
ধরণের প্রকল্পই নেওয়া যায়। জল নিকাশী 





_ খাল, সুইস, রেগুলেটর, জল উত্তোলন প্রকল্প, 


জলাশয় খনন, বাঁধ নির্মাণ, সেচ খাল খনন 
_ ইত্যাদি এ প্রকল্পে হাতে নেওয়া হয়। লক্ষ্য 
রাখা হয় যাতে. উপকৃতদের অধিকাংশ তফ- 
সিলী জাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভূক্ত হন। 
বন 

‘এ বিষয়ে সামাজিক বন সুজন প্রকল্পের 
উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ দের 
ব্যক্তিগত মালিকানায় যেটুকু জমি আছে, 
তার অব্যবহৃত অংশে বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ- 
রোপণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উৎসাহ 
দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া আদিবাসীদের সাথে 
বনের অনেক কালের যে সম্পর্ক তাকে পুনঃ 


রি প্রতিষ্ঠিত ও নিবিড়তর করার প্রয়াসে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-নীতির আমূল 


পরিবর্তন করা হয়েছে। এ নীতির বলে 
J বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র 





_. হয়েছে আর সেই সংগৃহীত সামগ্রী বিপণনের 


a একচেটিয়া অধিকার আদিবাসী উন্নয়ন 


বায় ও ল্যাম্প সমিতিগুলির উপর ন্যস্ত 





nena dea উদার ee 
one বা পাখি ক্রয়ের ৫* শতাংশ অনুদান 
ছাড়াও texts, বীমা খরচ ও চিকিৎসা 
খাতে শতকরা ১০* ভাগ অনুদানের 
ব্যবস্থা আছে। পশুপালন যাতে অর্থকরী 
গাভী, ছাগল, ভেড়া বা শুকরের জন্য ৫টি 
স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণী ও মুরগীর জন্য ১০টি মুরগী 
ধরা হয়েছে। ও 


কুটির শিল্প 

চর্মশিল্প, কাপড় কাচা, বাঁশ শিল্প, বেত 
শিল্প, ডোকরা, দড়ি তৈরী, তৈলবীজ পেষাই, 
শালপাতার থালা তৈরী, পাথরের কাজ, 
তসর চাষ, লাক্ষা চাষ, তাত বোন! ইত্যাদি 
শিল্পে নিযুক্ত তফসিলী জাতি ও আদিবাপী 
সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীদের ব্যবসায়িক মান উন্নত, 
ব্যবসা সুসংহত ও অর্থকরী করার জন্য 
বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 
ব্যক্তিগতভাবে এ সকল শিল্পীদের সাহায্য 


করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি শতকরা 


৭৫ ভাগ অনুদানে coo টাকা পৰ্যন্ত প্রতি 
পরিবারকে দেওয়া যায়। 

এছাড়া এসব সম্প্রদায়ভুক্ত মৎস্তা- 
চাষীদের নানা ভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা 
আছে। সমবায় সমিতিগুলিও যাতে এসব 
দূর্বল শ্রেণীর ব্যক্তিদের সাহায্য করতে 
পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া 


হয়েছে। 














আউশ ও আমনের তুলনায় বোরো 
ধানের গড় ফলন অনেক বেশী। যে সব 
এলাকায় পৌষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত 
ভাল সেচের স্থযোগ আছে সেখানে বোরো 
ধানের চাষ করুন। সেচের জল কবে পর্যন্ত 
পাওয়া যাবে তা জেনে কোন্‌ জাতের বোরো 
ধান চাষ করবেন তা ঠিক করে নিন। কারণ 
অনেক সময় জলে টান পড়ায় নাবি জাতের 
ধান শেষের দিকে মার খায়। একথা মনে 
রেখে বৈশাখ মাস পর্যন্ত যেখানে সেচের জল 
পাওয়া নিশ্চিত শুধু সে সব জমিতেই বোরো 
চাষ সীমাবদ্ধ রাখলে ফলন মার খাওয়ার 
কোন ভয় থাকে Al অপেক্ষাকৃত নীচু 
জমি এবং যেখানে মাটির জলধারণের ক্ষমতা 


১১ 


উন্নত গ্রধায় 
চাষ করুন 


a সেখানে বোরো ধানের চাষ করা ভাল রে রাতে 


ccc মাটির ও জলের আহুকলয ছাড়াও 


mies থাকা দরকার 1 


যদি সেচের জল পাওয়ার 


ব্যবস্থা থাকে 





৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৃ দি-আর হু ২৫, আই- ই-টি ১৪৪৪ 
(চৈত্রের মাঝামাঝি). (রসি), আই-ই-টি ২২৩৩, আই Re ও 
০7 আই-আর ৫০ 
১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত পলমন-৫৭৯, আই-আর ৩৬, , আই- ই- টি ৪০৯৪ ক্ষিতীশ) 
( চৈত্রের শেষ) ও az | | i 
তশে এপ্রিল ATG সি-এন-এম ৩১, আই-ই-টি ২৮১৫ ak j দহি : 
(বৈশাখের মাঝামাঝি) ও কলমা ২২২। Dit 
 ৩০শে এপ্রিলের পরে  আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ ), আই- hi (কুত্তি ), 4 
(বৈশাখের মাঝামাঝির পর ) সি-এন-বি-পি ২১৭ ও সি-এন-এম-২০। ae 








যদি কার্তিকের শেষ এবং অদ্রাণের 
প্রথম দিকে বীজতলায় বীজ বোনা হয় এবং 
State ৪৫ দিনের মধ্যে চারা cata 


যায় তবে সেচের জল পাওয়ার সময়সীমা 


weet উপরে বলা ধানের জাতগুলির 
কার্যকারিতা নির্ভর করবে। এর পরে বীজ 
| ফেললে বা রুইলে শেষের দিকে জলের টান 





7 - পড়ে, পাকতে দেরী হয় ও ফলন কম হয়। 





শাল ও কলমা ২২২, পৌষের মাঝা- 


__ মাঝির মধ্যে রোয়া শেষ করে ফেলতেই 





মধ্যেই কেটে ফেলা যায়, কারণ এতে 
জলের টান পড়ায় 


(১) জলের সাশ্রয় হবে, জলের টু 
ফলন মার খাবার ভয় থাকবে না, (২) রোগ- 
পোকার আক্রমণ কম হবে এবং (৩) বর্ষায় 


চাষের আগে মাটিকে কিছুদিন রোদ হাওয়া 
খাওয়ালে মাটির স্বাস্থ্য ও. উর্বরতা রি oS 


বজায় থাকবে। | 
বোরো! মর্মে যে সব এলাকায় যে. যে 


পোকা ও রোগের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত বেশী 


সেই সব এলাকায় নীচের তালিকা থেকে 
রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 
মানি জাত বেছে নিয়ো 
চাষ করুন । 














বাদামী শোষক পোকা 
টুংরো (রোগ) 


বীজের হার 
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প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বা সহনশীল ধানের জাত 
আই-ই-টি ২৮১৫, আই-আর ৩৬ ও আই আর co | 
আই-আর ৩৬ ও আই-ই-টি ৮২৬। 
আই-ই-টি ৮২৬ 
আই-আর ৩৬, সি-এন-এম ২৫ 
আই-আর ৩৬ 
আই-আর ২*, আই-আর ৩০, আই-আর wy, 
আই-আর ৫০ ও আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্থপ্রী )। 


মাঝামাঝি ) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বোনার 


এক একর জমি রোয়ার জন্য ১৮ থেকে উপযুক্ত সময়। 
২৪ কেজি পুষ্ট ও নীরোগ বীজ দরকার। 
সরু ধান ১৮ কেজি, মাঝারি ধান ২১ কেজি বীজতলা তৈরী ও সার দেওয়া 


ও মোটা ধান ২৪ কেজি লাগবে। 


বীজ শোধন 


এক একর জমি রোয়ার জন্য ১০ শতক 
(৬ কাঠা বা ৪০* বর্গমিটার বা মোটামুটি 
২০০০ বর্গহাত ) জমিতে বীজতলা তৈরী 


বীজ বাছাই ও শোধন করে নিলে চারার করুন। সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যার এবং 
রোগ কম হয়। প্রতি কেজি বীজ শোধনের চারা তোলার স্থবিধার জন্য ৭৬২ মিটার 
জন্য দেড় লিটার জলে চার গ্রাম মিথোক্সি (২৫ ফুট ) লম্বা এবং ১-২২ মিটার (৪ ফুট ) 
ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে ৮ চওড়া মাপের পাশাপাশি কতকগুলি 
থেকে ১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। যেসব বীজ 


ভেসে উঠবে তা ফেলে দিন। বাকী বীজ = 
২২ সে. মি. (১ ইঞ্চি) পুরু করে ভিজে চটের | 
ওপর বিছিয়ে দিন এবং অন্য একটি ভিজে চট 
দিয়ে ৩২ থেকে ৪৮ ঘন্টা অথবা যে পর্যস্ত | 
কল না গজায় ততক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন । 


বীজ বোনার সময় 


কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অস্বানের © 
শেষ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর ধ্রমাসের চার। রোয়ায় কাজ চলছে। 
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বীজতলায় ভাগ করে fra প্রতি বীজ- গভীর ও ২০ সে. মি, tw ইঞ্চি) । চওড়া গা 
তলার চারিদিকে ১ সে.মি. (8 ইঞ্চি) নালা রাধুন। oe 


দশ শতক বীজতলার জন্য সার 





চাপান সার 
সারের প্রকার বীজতলা তৈরীর সময় বোনার ৩ সপ্তাহ চারা তোলার ১ সপ্তাহ 
(বীজ বোনার আগে) : পরে 5 আগে 





কম্পোস্ট বা গোবর. ৮** কেজি — = 
নাইট্রোজেন ae gh ay ১কেজি a 
ফসফেট ae — — 
পটাশ . Gp. = =: 





বীজতলায় বোনা, সেচ ও অন্যান্য ১০%) ৩০ দিনের চারায় দিন। দানাদার 
পরিচর্যা ওষুধ ব্যবহার করার সময়ে জমিতে জল ধরে 





বীজতলা গভীর করে ভালোভাবে চষে, রাখুন। বীজতলায় ঝলসা রোগ (ব্াষ্ট) রা 
আগাছা বেছে, পরিমাণ মত সার দিয়ে ও দেখা দিলে ১ মিলিলিটার হিসাবে হিনো” 


জমি. সমতল করে -কাদানো  বীজতলায় সান, যেক্ষেত্রে হিনোসান পাওয়া যাবে 


_কলানো বীজ পাতলা করে gga বীজ না সেখানে ১ মিলিলিটার কিটাজিন বাঙ 


বোঁনার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পরে বীজতলায়- মিলিলিটার কুমান এল অথবা ২. গ্রাম 
সেচ দিন। ২৪ ঘন্টা বীজতলার উপর ২ই জাইরাইড এক লিটার জলে গুলে স্প্রে 
সে. মি. (১ ইঞ্চি) জল রাখুন। পরে করুন। পুষ্ট বীজের ব্যবহার, বীজ শোধন ও 
_ বীজতলায় ছিপছিপে জল রাখুন। বীজতলায় রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ঠিকমত 
চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় নিলে ফসলে রোগের আক্রমণ বিশেষ দেখা 
a পরিমাণ বাড়ি যায় না, দেখা গেলেও প্রকোপ বেশী হয় না। 





oe পরে চারার ate met পরিমাণ মত প্রয়োজন হলে পোকার আক্রমণ প্রতি- 


টি নাইট্রোজেন চাপান দিন i ২ রোধের জন্য প্রতি লিটার জলে ই মিলিলিটার 
7 মণ কমানে কসফামিডন বা ১ মিলি ক্লোরপাইরিকস-২* 





প্রতি: ইসি গুলে স্প্রে করুন। ১০ শতক বীজতলার | 
- কি কিউরাডান off (কোর্বোফুরান জন্য gy লিটার জল লাগবে । = 


5৪ 


চারা! তোলার এক সপ্তাহ আগে চারার 
 বাড় দেখে প্রয়োজন হলে নাইট্রোজেন চাপান 
: সার দিন. 
_ এরপর বীজতলায় ২ই থেকে ৫ সে.মি. 
১ থেকে ২ ইঞ্চি) পরিমাণ জল চারা 
টি তোলার সময় পর্যন্ত ধরে র রাখুন | 


জমি তৈরী | 
রোয়ার জমি তৈরীর ছু সপ্তাহ আগে 
eS আড়াআড়িভাবে চাষ করে মই দিয়ে সমান 
করে, জল ধরে রেখে মাটি পচান দিন। চারা 
রোয়ার আগে ১০ থেকে ১২ সে.মি. (৪ থেকে 








৫ ইঞ্চি) গভীর করে আড়াআড়ি ভাবে চাষ 
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বা পাট! দিয়ে জমি ভালভাবে সমতল করুন। 
জমি অসমান থাকলে ফলন কমে যায়। 
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পরিমাণ মত সার দিন Sh mas 
প্রথম চাষেই একর প্রতি ৮ থেকে ১০. 

গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট সার দিন। মাটি, 

পরীক্ষা করা থাকলে, সেই অনুযায়ী সঠিক 


পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন; না 


হয়ে থাকলে রোয়ার জমি কাদা করার সময়ে 
শেষ চাষের আগে নিয়লিখিত হারে 
রাসায়নিক সার পুরো জমিতে সমানভাবে 
ছড়িয়ে দিন এবং লাঙ্গল ও মই বা পাটা দিয়ে 
মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে জমি als 





করে নরম কাদা তৈরি করুন। তারপর মই করুন। ৰ 
একর প্রতি সারের পরিমাণ ( নি ) 
১. .জাত | নাইট্রোজেন ফসফেট  পটাশ 
_ কে) জলদি জাত ঃ aa, পলমন ৫৭৯, 8 
Ra ৩৬ ইত্যাদি ১০ ২৮85 
২৫) alk ats: কুস্তি, প্রকাশ, Pe 
. সি-এন-বি-পি, সি-এন-এম ইত্যাদি ১২ ই. 
ঞ. বেশী যাত জাত ৷ 5 





_লাঠিশাল, কলমা ২২২ ইত্যাদি 






= ঠিক সময়ে চারা লাগান 
কে) লাঠিশাল, কলমা ২ 
: মাঝামাৰি পৰ্যন্ত (রন 
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বীজতলা থেকে সাবধানে চারা তুলবেন 
যাতে চারার শিকড় বেশী না ছিড়ে যায়। 
চারা ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে এবং 
গুছি থেকে গুছি ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) দূরত্বে 
লাগান। কলমা ও লাঠিশালের চারা 
২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) % ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি) 
দূরে দূরে লাগান। প্রতি গুছিতে ২ থেকে 
৩টি চারা রুইবেন। রোয়ার গভীরতা যেন 
৫ সে.মি. (২ ইঞ্চি) এর বেশী না হয়। কম 
গভীরে চারা লাগাবার জন্য রোয়ার সময় 
জমিতে ছিপছিপে (২ ইঞ্চির মত) জল 
রাখুন। কাদা কাদা অবস্থায় রোয়ার 
গভীরতা ঠিক রাখার সুবিধা হয়। রোয়ার পর 
জমির কোণে কিছু বাড়তি বিছন রেখে দিন। 
রোয়ার ১* থেকে ১৫ দিন পরে যে সব 





১৬ 


জায়গায় চারা মরে গেছে সেখানে বাড়তি 
বিছন থেকে নতুন চারা লাগান, যাতে জমিতে 
কোন ফাক না থাকে । মনে রাখবেন ধানের 
ফলন জমিতে গুছির সংখ্যা ও শীষযুক্ত পাশ- 
কাঠির সংখ্যার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। 
ফাক ফাক করে চারা রুইলে অথবা মরে 


যাওয়া চারার ফাকা জায়গা সমবয়সের চারা 


দিয়ে সময়মত পূরণ না করলে ফলন অনেক 
কমে যায়। তাই সঠিক দূরত্বে চারা রোয়া 
এবং সময়মত ফাঁকা জায়গায় একই বয়সের 
চারা দিয়ে পূরণ করে দেওয়া উচিত। 
বাদামী শোষক পোক! উপদ্রত এলাকায় 
রোয়ার সময় থেকেই এই বিষয়ে সচেতন 
হোন। রোয়ার সময় ১২ সারি অন্তর 
১ সারি ফাক রেখে চারা লাগান। এতে 
ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে ক্ষেত পরিদর্শন করা 


catata পর জমিতে 
প্রাথমিক সার 
দেয়া হচ্ছে। 





ঠালভাবে গাছের গোড়ায় ওষুধ দেবার ও. 
Tata পিচ ৬ হবে | এই ফাক 









ছা ; Boia জল রাখুন। | 
. তারপর থে থেকে জমিতে ane ৫ সে.মি. 


কলে পাশকাঠির nek কমে যায়, 
মী হয় না।.. চাপান সার দেবার 





ae. rs ae” aie. চারাগুলি মাটির 
; fg পদার্থ থেকে = খাবার নিতে 





L এর পর baa মত চাপান সার দিয়ে 
আবার সেচ দিন। সময় থেকে দাঁনা 
পুষ্ট 2 ডঃ সময় পৰন্ত জমিতে অন্ততঃ 



















বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ 


২২-৫ সে.মি. (১২ ইঞ্চি) জল ধরে 
রাখুন | 
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সময়মত নিড়ানদিন 


মাটির ভেতরের দূষিত গ্যাস বের করা 
এবং আগাছা পরিষ্কার করার জন্য মাঝে 


মাঝে মাটি ঘেঁটে দেওয়া দরকার। এজন্য 


চারা রোয়ার পর ১৫ দিন অস্তর ২ বার হাত, 
দিয়ে মাটি খেঁটে দিন ও আগাছা তুলে 


ফেলুন। পাশাপাশি সারির মধ্যে সরু 
_নিড়ানি যন্ত্র চালিয়েও মাটি ঘেঁটে দেওয়া 


যায়। নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করলে সারির 


মধ্যে যেসব আগাছা থেকে যায় সেগুলি 


হাত দিয়ে তুলে ফেলুন। 


| | পরিমাণ মত চাপান সার দিন 


© পাশকাঠি ছাড়ার সময় একবার এবং 


থোড় আসার মুখে আর একবার নাইট্রোজেন 


সার চাপান দিন। চাপান হিসাবে একর 
পিছু কোন্‌. জাতের ধানে কখন কতটা 
নাইট্রোজেন দেবেন তা নীচে দেওয়া হলো। 
সম্ভব হলে চাপান সার দেবার আগে জল 


বার করে চাপান দেবার ৪৮ ঘণ্টা পরে 





'আবার জল ঢোকান। be 


_ একর প্রতি নাইনে জী 
পাশকাঠি ছাড়ার সময় 









থোড় আসার মুখে 


5৬ 














একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খুঁজে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের চাবিকাঠি_-অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে Cite দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


বর্তমানে রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা চক্র, কৃষক 


প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 


ও সার প্রয়োগের সৃপারিশ, বার্ষিক কৃষিপঞী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকল্পিত কার্যসূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায় | সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য $ 


৬ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বুদ্ধি, 





গ প্রকল্প এলাকায় জমির উবরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্য 


উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, 


eo কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সমন্ধে রিকি 


সাহায্য করা এবং, 


ও রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের : 


অভিজ করে তোলা । 
ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের ওই বিশাল কর্ম- 


যজের,.শরিক হয়েছেন রাজ্যের কৃষিবিভাগ, fafen রাস্টরায়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ । কৃষিকর্মের সকল 


- স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক, eed, লক্ষ)”. 
Moin, কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি |] 





৯২ বি. রাসেল WB. কজিকাতা-৭০০ ০৭১ ফোন নং $ ২১২৬৩০-৩৫ by 





ds আজোলা et জলজ ফার্ণ জাতীয় 
i. ee | এক ধরণের খুদে পানাও বলা চলে | 
সাধারণতঃ মজে যাওয়া পুকুর, খানা, নালা 
যাদিতে এই ফার্ণটিকে প্রচুর পরিমাণে 
: দেখা যায়। এই উদ্ভিদের পাতার কোটরের 









 বন্ধনকীরী নীলহরিত শ্যাওলা, যার বৈজ্ঞানিক 
ৃ নাম আযানাবেনা আ্যাজোলি (Anabaena 
৭20৪০) সহ অবস্থান করে wee এই 
মধ্যে থেকেই সরাসরি বাতাস 
__. থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে (চিত্র নং ৩)। 
ae _আ্যাজোলার প্রয়োজনীয় মুখ্য খাদ্য উপাদান 
নাইট্রোজেন এই কোটরস্থ শ্যাওলা! সরবরাহ 

রা wal এই উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের পরিমাণ 











মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের নাইট্রোজেন 


২. শুকনো অবস্থায় শতকরা ৩-৫ ভাগ এবং . 


= অবস্থায় শতকরা ou 





১ যখ যায় সেটির নাম হলো যাবেন 
see  পিক্লাটা (Azolla pinata) | 
বহুদিন আগে থেকেই ভিয়েতনাম, 


ঈদ বিন্ধ অংশে থাইল্যাগড ও ইন্দো- 


* মুখ্য aie নাধিকারিক, দক্ষিণ ২৪-পরগণা J 








“etcetera পাতার — 
নীলহরিত শাওলার দহ অবস্থান। ae 





agen : marta ১৩৮৯, টি 


_ নেশিয়ায় আজোলাকে সবুজ সার. হিসেবে 
ধান চাঁষে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। 
ভারতবর্ষের কটক ধান্য গবেষণা! কেন্দ্রে ও 
জন্য আজোলা নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলছে। পবীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই 
উদ্ভিদ খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে এবং 
৭--১০ দিনের মধ্যে সমস্ত জমি ছেয়ে 
ফেলতে পারে । এইরকম এক হেক্টর জমি 
থেকে ১* টন সবুজ সার হয় যার থেকে প্রায় 
৩* কেজি নাইট্রোজেন যুক্ত হতে পারে। 
- সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হলো যে যাঁর 
সাহায্যে আজোলা নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে 
সেই বিশেষ ধরণের নীলহরিত শ্যাওলাটি 
কিন্তৃউত্ভিদের পাতার কোটরের ভিতরে ছাড়া 
বাতাস থেকে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে 
পারে না। / 

আযাজোলার বৃদ্ধির জন্য যে তথ্যগুলির 
উপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার, সেগুলি 
হলো_ 

(১) জমিতে অন্ততঃ ৫--১০ সে, মি, 
জল থাকতে হবে । 
সূর্যালোক-_বেশী জোর স্ূর্যা- 
লোকে আ্যাঁজোলা ভাল বাড়ে না। 
একটু ছায়া পেলে বৃদ্ধি ভাল হয়। 
তাপমাত্রা _ ২০৩০৭ - সেন্টি- 
CAG | 
অম্নত্বের মাপ-পি এইচ ৫-৭ | 
বেশী অগ্লজমিতে ante দেখা 


(২) 


(৩) 


পা (8) 


২০. 


2). খাস রনি ফসফরাস 


৪-৮ কেজি ফসফরাস (পি২ও$) 
প্রতি হেই্টরে। : 

৬) পোকার, উপদ্রব ‘paces 

 হেক্টরে — 0 কেজি ফুরাডন ৩ জি। 
আযাজোলা ধাঁনচাষে ছুইরকম ভাবে 
ব্যবহার করা যেতে পারে। 

(১) সবুজ সার হিষাবে_-ধাঁন গাছ 
লাগাবার এক মাস আগে থেকে জমি তৈরী 
করে আল বেঁধে জমিতে ৫-১০ সে, মি, জল. 
থাকা অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ১ টন সন্ত 
আাজোলা ছড়িয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে 
প্রতি হেক্টরে ৮--২০ কেজি পি২ও$ ( ফস- 
ফরাস )ও দিতে হবে। ১০ থেকে ২০ দিনের 


মধ্যে আঁজোল! জমিতে ভরে উঠলে জল ২ 
বার করে মাটির সঙ্গে খেটে দিতে হবে। 
এক সপ্তাহ পরে ধানের চারা রোয়া যেতে 
পারে। অস্তাব্য ক্ষেত্রে যদি প্রতি হেক্টুরে 


২ টন আযাজোলা৷ ছড়ান যায় তবে আরো. 


তাড়াতাড়ি জমি ভরে উঠবে। পোকার 


উপদ্রব দমনের জন্য আযজোলার সঙ্গে 
ফুরাডন ছড়িয়ে দিতে হবে । 

(২). সাথী ফসল হিসাবে--ধান রোয়ার 
এক সপ্তাহ বাদে প্রতি হেরে ৫০০ থেকে 
১০০০ কেজি সবুজ আযাজোলা জমিতে 
প্রয়োগ করতে হবে। 
ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে নিলে ভাল হয়। 
নির্ধারিত gota ফসফেট দুই ভাগে-- 
এক ভাগ প্রাথমিক সার হিসাবে এবং 
এক ভাগ আ্যাঁজোলা ছড়াবার সঙ্গে দিলে 





এর জন্য জমি . 














ভাল হয়। পোকার উপদ্রব দমনের জন্য 
প্রতি টন আযাজোলার সঙ্গে ফুরাডন ৩ কেজি 
গ্রাম প্রয়োগ কর! দরকার। 
২৮৩ দিনের মধ্যে আজোলা জমিতে 


ক ০০৫০০ 


we উঠলে জল বার করে জনি খেটে 


(৩) নির্ধারিত নাইট্রোজেন সারের 
অর্ধেক রাসায়নিক সার ও অর্ধেক আজোল। 
প্ৰয়োগ করলে পুরো নাইট্রোজেন সারের 
টে ফল পাওয়া যায়। 


জো | সার তৈরী করার পদ্ধতি 

| একটি ৪ মিঃ দীর্ঘ ও ৩ মিঃ প্রস্থ জমি 
আন দিকে বেঁধে ৫-১০ সে, মি, জল ধরে 
= রাখতে হবে। ৪ কেজি আ্যাজোলার সঙ্গে 
"৩৬ গ্রাম সুপার ফসফেট ও কিছু ফুরাডন 
মিশিয়ে ছড়াতে হবে। এক সপ্তাহ পরে 





এই আযাজোল বেড়ে ২--৩ গুণ: হবে 


অর্থাৎ প্রায় ১২ cafe তখন আর একটি 
৫ মিঃ xy মিঃ জমিতে ৭০ গ্রাম সুপার 
ফসফেট ও এই ১২ কেজি আযাজোল! ও কিছু 
_ ফুরাডন মিশিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। এক 
"সপ্তাহ পরে ১২ কেজি বেড়ে প্রায় ৩৬ কেজি 


্ RA এইভাবে বাড়িয়ে নিজের জমিতে 
প্রয়োগের মত প্রয়োজনীয় সার তৈরি করতে 


হবে। সব সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে জমিতে 
যেন জল থাকে এবং পোকার উপদ্রব 
না হয়। আ্যাজোলা থেকে ভাল কম্পোস্ট 
_সারও তৈরি করা যেতে পারে। 


বুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ 
কটক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে সার হিসাবে 


১৩৮৯ 


আযাজোল! ধানজমিতে ব্যবহার করে শতকরা 


৪৭ ভাগ বেশী ফলন পাওয়া গেছে। 


তামিলনাড়ু থেকেও প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ... 
বেশী ফলনের খবর পাওয়া গেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে আযাজোলার ব্যবহার এখনো 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে। কৃষি দপ্তরের 


মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ ধানজমিতে এর 
প্রয়োগের পরীক্ষা করছেন এবং কয়েকটি 
পরীক্ষায় ধান চাষে আ্যাজোলা প্রয়োগে 
নাইট্রোজেনের চাহিদার অর্ধেক পুরণ করা 
সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী জাতের ধানে 
এর সুফল পাওয়া গেছে এবং দেখা গেছে 
এর ফলে পরবর্তাঁ ফসলও উপকৃত হয়। 

- আমাদের দেশের প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ও 


প্রান্তিক চাষীর ভাগই বেশী-ধাদের সার. 
কেনার ক্ষমতা কম এবং সারের ক্রমবর্ধমান 


দামের জন্য অনেকেই ধান চাষে সার প্রায় 
প্রয়োগ করতে পারেন না। এই জীবাণু 
সারগুলির দাম খুবই কম--কারণ তৈরি 
করতে বেশী খরচ পড়ে না এবং এদের 
প্রয়োগে ধান চাষে নাইট্রোজেনের চাহিদার 
বেশ কিছু অংশ মেটানো ABT! তবে মনে 
রাখা দরকার যে, জীবাণুসারে জীবাণুগুলি 
সক্রিয় অবস্থায় থাকে সেজন্য যে সমস্ত 
গুণাবলী এদের বৃদ্ধি ও কার্ধকারিতার জন্য 
অবশ্যই দরকার তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
একান্তই প্রয়োজন ; কারণ, তাহ ot 








এবং কেন 


বীজ অনুমোদন (সীড সার্টিফিকেশন ) 
এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোন 
বীজের জন্মগত (জেনেটিক ) বাহক 
(ফিজিক্যাল ) এবং শারীরিক ( ফিজিও- 
লজিক্যাল ) বিশুদ্ধতার মান এবং স্বাস্থ্যের 
মান বজায় রেখে বীজ সংগ্রহ থেকে সুরু 
করে, বীজ সংরক্ষণ এবং বীজ ব্যবহার- 


_ কারীদের কাছে সরবরাহ করা সম্ভব হয়। 


কোন পাত্রে রাখা শস্তের দানার বাইরের 
গঠন ও চাঁকচিক্য দেখে বোঝবার কোন 
উপায় নেই যে, বীজ হিসাবে তা ব্যবহার করা 
যায় কি না, বীজগুলি পুষ্ট কি না, কতগুলি 
চারা এর থেকে পাওয়া যেতে পারে, চারাগুলি 
একই জাতের হবে কি না, ফলনের মান 
কিরকম হবে এবং এ বীজ থেকে কোনো 


_ রোগ-পোকার সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে 


কিনা ইত্যাদি। 
উদাহরণস্বরূপ গমবীজের কথায় আসা 
_ যাক। বাজার বা রেশনের দোকান থেকে 


আমরা খাওয়ার জন্য গম কিনে থাকি। একই 


ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী 


পরিমাণ এই গমের দানা এবং অনুমোদিত 


গমবীজের দানা (সার্টিফায়েড বীজ ) এই 
ছুটির ওজন, বাহ্যিক রূপ ইত্যাদি দেখে 
বলতে পারি কি--বীজ হিসাবে কোন্টি বেশী 
পুষ্ট, কোন্টির ভ্রণের মান বেশী ফলন দেওয়ার 
উপযোগী এবং 
যাবে? 


মানের বীজ উদ্ভাবন সম্ভব হয়। প্রজনন- 
বিজ্ঞানী যে বিশিষ্ট গুণগুলির সমন্বয় করতে 
পেরেছিলেন এই বীজটি উদ্ভাবনের সময় তা 
যাতে পরবর্তীকালে অটুট ও অপরিবত্তিত 


অনুমোদন সংস্থার (সীড সার্টিফকেশন 


এজেন্সী) ওপর। জন্মগত বিশুদ্ধতা এবং 
নিদর্শন (আইডেনটিটি ) ছাড়াও আগাছা 
ও অন্যান্ বীজের পরিমাণ, রোগ, অস্কুরোদগম 


ক্ষমতা, ওজন, বাহক বিশুদ্ধতা ইত্যাদি 


যাতে একটি নির্দিষ্ট মানের ওপরে বজায় 








কতগুলি চারা পাওয়া < 


অনুসন্ধান এবং পরিশ্রমের ফলে একটি উন্নত 








AS স্থাপিত হয়েছে। 


AG এক কথায় বলা চলে--একটি 
৭. সুগঠিত এবং সুসংবদ্ধ বীজ অনুমোদন-প্রকল্প 
বিশুদ্ধ এবং উন্নত মানের বীজ সরবরাহের 
a কাজে অভিভাবকের দায়িষপালন করে থাকে। 


oo সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বীজ 
__ অনুমোদনের বিষয়ে সুইডেন রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম 
feel কর! হয় এই শতাব্দীর প্রথম দিকে। 

_কৃষিবিজ্ঞানী ও প্রজনন-বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য 
করেন--বীজের জাতিগত অভিন্নতার মান 
চাষীর জমিতে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে 


Woe | সেটা কিভাবে বিশুদ্ধ রাখা যায় তা 
শেখানোর জন্ত নতুন জাতের বীজ নিয়ে 






নু ৰা চাষীর মাঠে নিজেরাই যান এবং বোনার 


পরও মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট চাষীর মাঠে যান। 
x যে জমিতে বীজের জন্য ফসল বোনা হয় 


সেগুলির পরিদর্শনের কাজ এইভাবে সুরু 
Bil এই ব্যবস্থার ফলে বীজকে বিশুদ্ধ 


aR সম্ভব হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত! 


দেখা দেয়। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার 
যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ফসল 


উন্নয়ন, সংগঠন ১৯১৯ সালে বীজ অন্ু- 


মোদনের মূল চিন্তাধারাগুলি লিপিবদ্ধ 
করেন। আজকের পৃথিবীব্যাগী বীজ ay 
.. মোদন সংস্থাগুলির কর্মপ্রণালীর ভিত্তি 


| লে সেদিনের লেখা মূলনীতিগুলি। 





১৯৬৬ সালের কেন্দ্রীয় বীজ আইনের 
ত নির্দেশ অনুযায়ী বীজ অন্তুমোদন সংস্থাগুলি 
এদের কাজগুলিকে 
মোটামুটি ৬টি ভাগে ভাগ করা যায় £ 
(ক) যে বীজ থেকে বীজ পরিবর্ধনের 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ 


কাজ করা হচ্ছে সেই মূলবীজের 
জন্মগত বিশুদ্ধতা, ইত্যাদি যাঁচাই 
করা। 


(খ) মাঠে যখন বীজ পরিবধনের কাজ, 


(ot) ফসল কাটা, বাড়াই, মাড়াই, : রং 
পরিশোধন, শুকানো, পরিবহণ, 


(4 


al 


চলছে-_অর্থাৎ বীজ বোনার পর 
থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত_জন্মগত 
বিশুদ্ধতার মান যাতে অটুট থাকে 


সেজন্য পাশের ফসল থেকে ন্যুনতম রর 
নির্দিষ্ট দূরত্বে রোয়া, আগাছার 


বীজ এবং অন্যান্য জাতের বীজের 
সংমিশ্রণ থেকে বীচানো ও বীজ 
যাতে রোগমুক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি 
রাখার কাজ একাধিক পরিদর্শনের 
মাধ্যমে করা | ৃ 


সংরক্ষণ ইত্যাদি ঠিকমত হচ্ছে 
কিনা তার তদারকি । ca 


উৎপন্ন বীজ অনুমোদিত বীজ 


হিসাবে বোনার জন্য কতটা 


পরীক্ষার মাধ্যমে বীজের বিশুদ্ধতা, 
অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা, জলীয় অংশের 
পরিমাণ, আগাছা ও অন্যান্য: 
বীজের পরিমাণ ইত্যাদি f নির্ধারণ 
করা। 


(6) নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে রি 


উৎপন্ন বীজ ও নমুনার বীজ কতটা 
সমজাতীয় ( হোমোজিনিয়াস )। 


_ বসুন্ধরা : watt 


(6) যে বীজ থেকে নতুন ae oes 
হলো তার নমুনা, উৎপরন্ন বীজের 
নমুনা এবং এ জাতের আদর্শ 

বীজের নমুনা_এই তিনটি থেকে 
নেওয়া বীজ বুনে বীজ উৎপাদন 
করে দেখা, উৎপন্ন বীজের বিশুদ্ধতা 
ও সুস্থতার মানের অপর ছুটি 
নমুনা থেকে উৎপন্ন বীজের মানের 

সঙ্গে সমতা আছে কিনা ইত্যদি। 
তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, বীজ BE 
মোদনের কাজ একটি বিশেষ ধরনের কাজ 
এবং এই কাজের জন্য উপযুক্ত কারিগরী 
জ্ঞানসম্পন্ন অনেক কর্মীর প্রয়োজন হয়। 
যে বীজ বোনা হচ্ছে তা ঠিক কিনা সেই 
পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে সীলমোহর 
জুড়ে বীজের নানা বিবরণ দেওয়া টিকিট 
লাগানো পর্যন্ত এই কাজ চলে । অনুমোদিত 
বীজটির টিকিটে বিবৃত সময়-সীমা পার হয়ে 
গেলে তার পুনঃপরীক্ষা থেকে বিক্রি না 
হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অথবা তা বোনার জন্য 
যতক্ষণ পর্যন্ত অনুপযুক্ত না হয়ে যায় সেই 


১৩৮৯ 


| fe সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। একটি 


সুসংগঠিত বীজ অনুমোদন প্রকল্পের সংগে 
জড়িয়ে থাকে বিভিন্ন গ্রামে ছড়ানো বহু 
রকমের বহু জাতের বীজের জন্য ফসল, 
কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত বিরাট কর্মীগোষ্ঠী ও 
অগণিত বীজ উৎপাদক কৃষক। তা ছাড়া 
কোন একটি জমিতে অনুমোদিত বীজ 
উৎপাদনের কাজ অনেকদিন ধরে চলতে 


থাকে। এই সব কারণে প্রয়োজন হয় 
্‌ | 3 রঃ 


বিভিন্ন Fhe কাজের দায়িছে বিভিন্ন om 


কর্মীর। | 
কয়েকটি ধাপের ' বীজের মাধ্যমে 
অনুমোদিত বীজ (সার্টিফায়েড বীজ) 


উৎপাদনের কাজ করা হয়। প্রথম আসে 
প্রজননবিজ্ঞানীর বা গবেষণাগারে উদ্ভাবিত 
বীজ, যাকে বলা হয় দত্রীডাঁর বীজ”। এই 
বীজের উৎপাদনের তত্বাবধানে থাকেন 
প্রজননবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার | 
তারা তাদের বীজের থলির মুখ বন্ধ করে 
বীজের বিবরণ-জ্ঞাপক টিকিট জুড়ে দেন 
পরে যা বীজ অনুমোদন সংস্থা পরীক্ষা করে 
দেখেন। 
“ফাউণ্ডেশন বীজ” বীজ অনুমোদন সংস্থার 
তত্বাবধানে | | 


ফসলের বীজকে চার ভাগে ভাগ কর! 


হয়েছে ঃ (ক) বীজ ছাড়া গাছের অন্য 

ংশের মাধ্যমে পরিবধধন করা যায়; 
(খ) যে বীজের বেলায় এক গাছ থেকে অন্য 
গাছে পরাগ সংক্রমণের সম্ভাবনা একেবারেই 
নেই ; (গ) যে বীজের বেলায় প্রায়ই এক 
গাছ থেকে অন্ত গাছে পরাগ সংক্রমণ হয়; 


এবং (ঘ) যে বীজের বেলায় সব সময়েই. 


পরাগ সংক্রমণ হয় । বীজ অনুমোদন সংস্থার | 
অনুমতি নিয়ে (ক) এবং (খ) শ্রেণীর বীজের 
বেলায় তিন ধাপ পর্যন্ত এবং (গ) ও (ঘ) 
শ্রেণীর বীজের বেলায় দু ধাপ পৰ্যন্ত 
‘ফাউণ্ডেশন বীজ’ করার অনুমোদনের জন্য 
চিন্তা করা হচ্ছে। ' ‘ফাউণ্ডেশন বীজ’ থেকে 
“অনুমোদিত বীজ” (সার্টিফায়েড বীজ ) 





"কব্রীডার বীজ” থেকে উৎপন্ন হয় 





উৎপন্ন হয় বীজ অনুমোদন সংস্থার তত্বাবধানে। 
ছ ধাপ পর্যন্ত যাতে “অনুমোদিত বীজ” 
.. উৎপন্ন করা যায় (ক), (খ) এবং (গ) শ্রেণীর 
ue বীজের বেলায় তার অনুমোদনের জন্য চিন্তা 
করা হচ্ছে। এখানে বলে রাখা দরকার, 
অনুমোদিত বীজ” উৎপাদন এখনও 
.. আবশ্যিক করা হয়নি। যে সব উৎপাদক 
_ উন্নত জাতের “অনুমোদিত বীজ” উৎপাদনে 

উৎসাহী তারাই সেজন্য নির্দিষ্ট 'ফরম'-এ 

দরখাস্ত করবেন সংশ্লিষ্ট বীজ অন্থুমোদনকারী 
__ আধিকারিকের কাছে। যে সব জাতের 
বীজ ভারত সরকার তাদের সরকারী গেজেটে 















__ অবশ্য “অনুমোদিত বীজ” (সার্টিফায়েড 
১. বীজ ) হিসাবে উৎপাদন করা চলবে না। 
1" পশ্চিমবঙ্গে বীজ অনুমোদনের কাজ সুরু 
হয় ১৯৭৫ সালে। একজন মুখ্য বীজ পরীক্ষণ 
ও বীজ অনুমোদন আধিকারিকের অধীনে 
| টালিগঞ্জ, বর্ধমান ও মাঁলদাঁয় অবস্থিত বীজ 
পরীক্ষণ ও বীজ অনুমোদন আধিকারিক এবং 
অল্পসংখ্যক সহকারী বীজ অন্থমোদন 
আধিকারিক, বীজ পরিদর্শন আধিকারিক ও 
অনুমোদন সহকারী এত দিন এই কাজ 
করে আসছিলেন। ভারতসরকারের নির্দেশ 
 অন্থসারে বীজ অন্নুমোদনের কাজ একটি 
আলাদা ও বিশেষ সংস্থার ওপর ন্যস্ত হওয়া 
দরকার এবং এই সংস্থা কোন ক্রমেই বীজ 
ৃ ₹ পরিবর্ধন বা বীজ পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকতে 








- প্রকাশ (নোটিফাই ) করেন নি সেগুলি: 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ 
পারবে না। আমাদের রাজ্যে সম্প্রতি বীজ 
পরীক্ষা সংস্থা ও বীজ অনুমোদন সংস্থা পৃথক 
করা হয়েছে। রাজ্যে সরকারী পর্যায়ে বীজ 
অনুমোদন সংস্থা স্থাপিত হয়েছে | 
একটি উপদেষ্টা সং 'স্থা--রেজিস্টার্ড সোসাইটি 


১৩৮৯ 


বা কোম্পানী নয়। এই সংস্থার ওপর বীজ oe 


অনুমোদনের কাজের তদারকি পরিবর্তন ও 
Cafes দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বক্ষণের 
কাজের তদারকির জন্য একজন মুখ্য বীজ 
অনুমোদন : আধিকারিকের পদের কৃষ্টি 
হয়েছে-আগের মুখ্য বীজ পরীক্ষক ওবীজ 
অনুমোদন আধিকারিক নামটির বদল করে। 
বীজ অনুমোদনের জন্য রাজ্যকে ৪টি 
অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে__টালিগঞ্জ, বাঁকুড়া, 
বর্ধমান ও মালদা | প্রত্যেক অঞ্চলে একজন 


করে বীজ অন্বমোদন আধিকারিক এবং 


আপাততঃ ১১টি বাছাই কর! জেলায় তাদের 
অধীনে সহকারী বীজ অনুমোদন আধিকারিক 
ও অনুমোদন সহকারীর পদের সৃষ্টি করা 
হয়েছে। এছাড়া আরও কর্মী নিয়োগের 
জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে_যাতে কাজটি 
সুষ্ঠু ভাবে হয়। 

পৃথক সংস্থার কর্মী হিসাবে মুখ্য বীজ 
অন্থুমোদন আধিকারিকের তত্বাবধানে এ 
বছরের খরিফ খন্দ থেকেই সরকারী কৃষি- 
খামারে এবং রাজ্য বীজ নিগমের বাছাই করা 
কৃষকের জমিতে অনুমোদিত না টান Be 
কাজ সুরু হয়েছে। 


এটি 


ee বান দিকে অর এসেছে... 


ওয়েট বেঙ্গল এ্যাগ্রো- See কর্পোরেশন ale 


_ আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন £ : 
১। উন্নত মানের বীজ ১। ual ont | 


: i ee সার ২। কুবোটা/মিৎশুবিশি পাওয়ার bas 
: ৩। “ন্ুজলা” ভিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
পাম্পসেট 


স্প্রেয়ার (Sprayer) 
“বেনাগ্রে!” পাওয়ার/পেডাল থেশার 
(Thresher) 


৪ মাটি সংশোধক হস্তচালিত হুইলহো/সীড্‌ উইভার/ না 


81 রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ _ 


যন্তৰ ও হস্তচালিত “canteen” [| 


সীড্‌ ড্রীল/লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি EL 


তদুপরি, 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট চীৰ 


কারখানা স্থাপন করেছে--যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের রা : 


সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 


(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে-বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, | 


যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে Fail জৈব 
সার উৎপন্ন হচ্ছে। 


| বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ oe 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইগ্ষ্্রীজী 
কর্পোরেশন লিমিটেড 
(একটি সরকারী সংস্থা) EEE 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (sf তল), কলিকাতা-৭* « ৪৪৯ 


টি ote ae টেলিফোন : ২২-২৩১৪ 





নু এই রাজ্যের বিভিন্ন শস্ত যেমন ধান, 
গম, পাট, আলু ইত্যাদি শস্তে নানা রকম 








_ রোগপোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। এই . 





ব্যবস্থাও নেওয়া! হয়। বিভিন্ন জেলায় 
2  রোগুপোকার আদা আর নাম শুনতে 
পাওয়া যায়। আলাদা নামের জন্য নানা 
aay বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়। সেজন্য বিভিন্ন 
জেল! থেকে রোগপোকার নাম সংগ্রহ করে 
পরিভাষা সুপারিশ কমিটির কাছে তা পেশ 
রা হয়। যেসব বাংলা নাম এই কমিটি 
পারিশ করেছেন সে সম্বন্ধে বনুদ্ধরার মাঘ 
o ফাল্গুন সংখ্যায় যথাক্রমে ধানের রোগ ও 
পোকা সম্বন্ধে সুপারিশগুলি প্রকাশ করা 
হয়েছে। চৈত্র সংখ্যায় পাট ও আখের 
mare সুপারিশ প্রকাশ করা হয়েছে। 
এই সংখ্যায় আলু ও গমের নাম সম্বন্ধে 
| “সবপারিশগুলি প্রকাশ করা হলো | 


















- : ফসল: আলু 
al নাম _ প্রস্তাবিত বাংলা 


পোকা ও রোগ দমন করার জন্য উপযুক্ত 






ACHE বো? পোকা 


কোন্‌ জেলায় ডি a 





| [আদি রাইট জলদি ধসা 


oy (Early blight) 


২। লেট রাইট 


aa (Late blight) 
৩1 ব্যাক্টিরিয়াল 
২ উইণ্ট 


“(Bactérial wilt) 






নাবিধসা 


ঢলে পড়া রোগ 





সমস্ত জেলাতেই, ধ্সা বা জপ ধস! নামে 
পরিচিত। 
সমস্ত জেলাতেই ধসা বা নাৰি ধস! 
পরিচিত। 
বেশীরভাগ জেলাতে ঢলে পড়! রোগ নামেই 


পরিচিত। তবে রোগটি হুগলীতে ঝিমানো এবং 
০ জেলাতে শুকনো রোগ নামে পরিচিত! 


২৭ ee 





me os 


ie : : বা: mae ১০ : es টা 





আপদ 





৪1 সফট রট 


(Soft rot) 4 


পচা রোগ 


= &। ব্ল্যাক স্কার্ফ গোড়া পচ! 
(Black scurf) | 


৬। চারকোল রট কাল পচা 


(Charcoal rot) 
(Scab) 


৮1 লীফ রোল পাতাগোটানে। 


(Leafroll) 


৯। মাইন্ড মোজেক 
(Mild mosaic) 
oe) সিভিয়ার 
. মোজেক 
“(Severe mosaic) 
১১। কাট oath 
(cut worm) 
১২। টোবাকো 
..... কাটারপিলার 
Tobacco 


কুটে 


৮ পোকা 


cant পোকা 


. caterpillar) 


পরগনাতে কাটুই পোকা! 


বেশকিছু জেলাতে যথা মু্লিদাবাদ, জল, পূব- 
মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুশিদাবাদ, নদীয়া, কুচবিহার, 
জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় রোগটি অপরিচিত। 
পশ্চিম দিনাজপুরে পচা রোগ বলা হয় 
মুগসিদাবাদ গোড়াপচা বলা হয়। পশ্চিম 
দিনাজপুরে বলা হয় ডাটাপচা বা পচা। 
দু’ একটি জেলাতে অপরিচিত। ; 
রোগটি মুশিদাবাদে গোড়াপচা বলে পরিচিত। 
পঃ দিনাজপুরে কালোপচা বা কয়লা রোগ বলে 
পরিচিত। বহু জেলাতে রোগটি অপরিচিত। 
মু্সিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, হুগলী, বর্ধমান, 


২৪-পরগনা প্রভৃতি বহু জেলাতে দেদো রোগ a 


নামে পরিচিত। 
রোগটি অপরিচিত | Sigs 
মুগিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুরে পাতামোড়া 


দু’ একটি জেলাতে এ 


নামে পরিচিত। অনেকগুলি জেলাতে কুটে a 
নামে পরিচিত। সমস্ত ভাইরাসজনিত রোগকে 
কুটে বলা হয় বলে এ নাম গ্রহণযোগ্য নয়। 


বেশীরভাগ জেলাতে কুটে রোগ বলা হয়। 
হুগলীতে সাহেবরোগ, পশ্চিম সো 
ET A হর! রি 


বেশীরভাগ জেলাতে কট্‌ পোকা লা 


পরিচিত । 


বরধমানে, ২৪-. 
মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুরে লেদা পোকা ও' 
কিছু অঞ্চলে বিছা পোঁক। নামে পরিচিত। 


মু্িদাবাদে শুয়োপোকা ; 


২৮ 











1 anthers 
: (Aphid) 


- ১৪। হোয়াইট আ্যান্ট 


টি ant) 


: a 
১1 ব্রাউন রাস্ট 


(Brown rust), 








ee oe (Black rust) 


oe 


(Smut) 


(Leaf blight) 








প্রস্তাবিত বাংলা 
নাম 


জাব পোকা 


উই থে পোকা 


বাদামী মরচে 


কালো মরচে 


_ ভুলা রোগ 


পাতা ঝলসানো 


eT RR: 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ee 
কোন জেলায় কি নাম 





4 মুপিদাবাদ, পঃ নি senate a oe 
| of ততে উই ৷ পাক! = ২ 
এবং সাদা পিঁপড়ে বায় পুরে a : 


মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ¢ 






হুগলী, বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর, tn 


২৪-পরগনা, মুগ্সিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতে 

রোগটি মরচে বা বাদামী মরচে নামে 
পরিচিত। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে খুব 
পরিচিত নয়। পুরুলিয়াতে ধসা, নদীয়ার 
কিছু অঞ্চলে নন্ত রোগ নামেও এটি পরিচিত। ses 
হুগলী, বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, 


২৪-পরগনা প্রভৃতি জেলাতে কালো মরচে বলে ae 
পরিচিত। জলপাইগুড়ি ওকুচবিহারে অপরিচিত। LC 


পুরুলিয়াতে ধসা বলা হয়। প্রথমোক্ত জেলাগুলির 
অনেক ক্ষেত্রেই গাঢ় কালো মরচে বলা হয়। : 
প্রায় সমস্ত জেলাতেই রোগটি ভুসা বা ভুসো- 

রোগ নামে পরিচিত। পা পূর্ব জেলাতে 
এবং হুগলীর কিছু কিছু অঞ্চলে cater 
পরিচিতি নেই। | 
পশ্চিম দিনাজপুর, এ পুরুলিয়া, a 
হুগলী প্রভৃতিতে এটি পাত ধসা বা ধসা নামে 
পরিচিত। - জলপাইগুড়িতে পাতা পোড়া এবং 
নদীয়াতে পাতা পচা নামে পরিচিত | ধসা শব্দের 

ব্যবহার যে ধরনের উদ্ভিদ রোগের ক্ষেত্রে সীমিত 


রাখা হচ্ছে তা হচ্ছে ডাম্পিং অফ (damping off) 
| ওয়েট ae (wet blighting) ) ইত্যাদি ' 


a ০ 


ব্রা: saree ১৩৮৯ 


eh নাম 


প্রস্তাবিত বাংলা 
নাম, 


লি বাদামী দাগ | 


(Brown spot: 


vt সীডলিং রি 
(Seadling 
blight) 


৭। ইয়ার ককল 
(Ear cockle) 


"৮। পিঙ্ক ষ্টেম 
(tats 
(Pink stem 


borer) 
4 >I কাট ওয়াস 


(Cut worm) 


১০। আযাফিড 
© (Aphid) 


চারা ঝলসানো 


শীষ কৌচিকান 


গোলাগী মাঁজর। 


কাটুই পোকা 


জাব পোকা 


এবং মুগিদাবাদে গোলাপী মাজরা নামে 





কোন জেলায় কিন নাম 








নদীয়া ও ie pars দাগ ce 


পরিচিত। বেশীরভাগ জেলাতে অপরিচিত। 
পশ্চিম দিনাজপুরে চিটে রোগ বলা হয়েছে। | 
বেশীরভাগ জেলাতে অপরিচিত। fier 
দিনাজপুরে চারার ধসা এবং মুিদাবাদ-নদীয়াতে 

চারা পচা বলা হয়েছে। হুগলীতে বলা হয় 
চারার গোড়া পচা। be 
পশ্চিম দিনাজপুরে শীষ কাহার 
বর্ধমানে সবুজ লেজা নামে পরিচিত। অন্তাত্ 
অপরিচিত। 

বেশিরভাগ জেলাতে মাজরা পোকা নামে 
পরিচিত। পশ্চিম দিনাজপুরে বাদামী মাজরা | 





পরিচিত। দু'একটি জেল! যেমন কুচবিহার, টি 
২৪-পরগনা ছগলীতে অপরিচিত। 
হুগলী, ২৪-পরগনা, নদীয়া, মুপিদাবাদ, লি 
দিনাজপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতে কাটুই 
পোকা নামে পরিচিত। জলপাইগুড়িতে 
তেলুয়া বা কড়ি পোকা বলা হয় আর 
পুরুলিয়াতে কাটা পোকা | 
বেশীর ভাগ জেলাতে জাব পোকা বলে cus 
পরিচিত। জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়াতে বলা 

হয় লাহিপোকা, হুগলীতে ৷ মেড়ি এবং 
কুচবিহারে মেদা পোকা | 











WT 


 শশতরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা সভা 


কলকাতার ভারতীয় ইনষ্টিটিউট অব 


্ ইঞ্জিনিয়ার্স হলে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ 
কর্তৃক শস্ারক্ষা সংক্রান্ত ছুদিনের একটি 


আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। 
এই আলোচনায় রাজা এবং জেলা পর্যায়ের 
__ শস্তরক্ষাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ 
3 বিভিন্ন বিশ্ববিদ্াালয়ের এবং গবেষণাগারের 





বিজ্ঞানীরা যোগদান করেন। 


প্রারম্ভিক এবং স্বাগত ভাষণে রাজ্যের 


কৃষি অধিকর্তা শ্রীবিষুণপদ মণ্ডল বর্তমান 


& oo 


খরার পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যে আমন চাষ 
হাস হওয়ার কথা জানান। 


শস্তরক্ষার 


্ _ অভাবে উৎপাদন হাস যাতে আরও বৃদ্ধি না 
হয় তার জন্য তিনি সকলকে সতর্ক করেন। 


_ উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যের কৃষি সচিব 


_ শ্ীপিভি সেনয় জানান, খরাজনিত বর্তমান 
= সংকটে আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে 


হবে--কি করে ক্ষতির পরিমাণ হাস করা 


att তিনি আরও জানান, অন্যান্য দেশে 
. শস্তরক্ষার জন্য কৃষক যতটা তৎপর আমাদের 


নয়। তিনি সীমান্তবর্তী 


_ এলাকায় যাতে বাইরের কোন দেশ থেকে 





শস্তের নতুন রোগ-পোকার আমদানী না হয় 


তার জন্য সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষককে সতর্ক 
থাকতে বলেন। j 


মূল ভাষণে ডঃ সাং ষণ পঢট্োপাতযার 


শুধুমাত্র ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে শস্তরক্ষার oe 
গ্রিক 





কথা চিন্তা না করে, চাষ পদ্ধতির : সামগ্রিক 
পুনবিন্যাসের কথা বলেন। : ওষুধ, নির্বাচন os 
ছাড়া তার প্রয়োগ পদ্ধতির কার্ধকারিতার 
ওপর জোর দেবার জন্য সুপারিশ করেন তি ৃ 

কৃষিমন্ত্রী তরী কমল গুহ তাঁর ভাষণে এই 
রকম আলোচনা সভার কার্যকারিতা এবং 
উপকারিতা উপলব্ধি করে বলেন, এই 
আলোচনা সভার সুপারিশ ও জ্ঞান কৃষকের 





কাছে পৌছে দেবার এবং কৃষকের জমিতে 
হবে। কাজ করবার জন্য তৎপরতা! ও উদ্দী- 
পন স্থষ্টি করতে হবে। এর জন্য ate 


ভিত্তিক কৃষি কর্মী থেকে শুরু করে উপরের ae 
পর্যায়ের সকল আধিকারিকদের কৃষকের . 
জমিতে এইসব তথ্যের প্রয়োগ নিশ্চিত 
করতে হবে। high A 

রাজ্যের যেমন সীমিত অর্থনৈতিক 


ক্ষমতা, কুষকেরও তেমন অর্থ নৈতিক, ক্ষমতা 


সীমিত--এই বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন 
করে, সম্প্রসারণ কর্মীদের তিনি সময় উপযোগী রি 
প্রযুক্তি বিশেষ করে কম খরচ সাপেক্ষে 
শস্তরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে সকলকে আহ্বান 
জানান। বীজের মাধ্যমে যাতে শস্তের 
রোগ ছড়িয়ে না পড়ে, তিনি তার জন্য বীজ 
পরীক্ষা এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের 
পরামর্শ দেন। প্রতিটি জেলায় শস্যের রোগ- 


যি 


নধর ; অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ 


পোকা চেনার জন্য কৃষক যাতে স্থযোগ পান, 
তার জন্য তিনি জেলা বা আঞ্চলিক সংগ্রহশালা গ্রামের 
গঠনে কর্মীদের সুপারিশ করেন। ২৪শে 


সেপ্টেম্বর আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটে । 
সুসংবদ্ধ আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনায় 
ofa যন্ত্রপাতি অনুদান প্রদান 
সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে 
মেদিনীপুর সদর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে, 
এই পঞ্চায়েত সমিতির এলাকাধীন স্থুসংবদ্ধ 
আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনায় গরিব আদি- 
বাসী ভাইবোনদের কৃষি যন্ত্রপাতি অনুদান 
প্রদানের ব্যবস্থা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন সদর পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত 
করেন মেদিনীপুর জেল! পরিষদের সভাপতি | 
এই সভায় ৪০* আদিবাসী পরিবারের 
প্রত্যেককে ১টি কোদাল, ১টি কাটারি, ১টি 
_ বালতি, ২টি কাস্তে ও ২টি বুড়ি দেওয়া হয়। 
মাথাপিছু, co টাকা হিসাবে মোট ২০,**০ 
টাকার এই জব কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হলো! 
আই, টি, ভি, পির ২০টি গ্রামের কমবেশি 
২* জন করে আদিবাসীকে। গ্রামীণ কর্ম- 
সংস্থান সৃষ্টির জন্য এ সব কাস্তে, কাটারি 
এবং ঝুড়ি তৈরি করানো হয়েছে স্থানীয়- 
ভাবে। কেনা হয়েছে শুধু কোদাল আর 
বালতি। মালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিদ্র 
_ আদিবাসীর। তৈরি করেছেন এ ঝুড়ি। ৫নং 
গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মায় তৈরি হয়েছে কাস্তে । 
কাটারি তৈরি হয়েছে তাতিগেড়িয়া গ্রাম 


আমের Hore বদের en 
এ কুড়ি হাজার টাকার প্রতিটি রি 
এদের জন্যই কাজ করা হয়েছে। 
সি ও এইচ-১ শঙ্কর Gh 

কয়ম্বটুরে অবস্থিত তামিলনাডু . কৃষি- 
বিশ্ববিদ্যালয় কো. এইচ-১ সঙ্কর জাতের ভুট্টা 
চাষের জন্য বাজারে ছেড়েছে। এই জাতীয় 
ভুট্টার ফলন বেশী হয় সেচ অঞ্চলে । আবার 
সেচহীন এলাকায়ও ভালো ফলন দিতে 
সক্ষম । এ ছাড়াও, ডাউনি-মিলডিউ প্রতি- 
রোধে সক্ষম । এই ভুট্টার দানা ছোট 
হলেও ক্রেতার সমাদর পায় আর সর 
সময় লাগে কম। 3 

সেচযুক্ত অঞ্চলে হেক্টর প্রতি জমিতে এ. 
কো-এইচ-আই সংকর ভুট্টা ৫৫২৬ কেজি 
ফলন দেয়। 
কে-এ জাতের ভুট্টার থেকে এই নতুন জাতের 
ভুট্টার যথাক্রমে ফলন হয় প্রায় শতকরা 
৭'৪ ভাগ এবং ২৯'২ ভাগ AM | 

বৃষ্টিপাতযুক্ত সেচ অঞ্চলে এই সংকর 
ভুট্টার হেক্টর প্রতি ফলন হয় প্রায় ৩৬৭৮. 
কেজি। অর্থাৎ গঙ্গা এবং কে-এ জাঁতের 
ভুট্টা থেকে বেশী ফলন দেয়। 

এ ছাড়াও, ডাউনি মিলডিউ প্রতিরোধ 
করতে পারাও এই নতুন সংকর ose একটি 
বিশেষ গুণ। 


(এফ. আই. ইউনিটের সৌজন্তে 








দেখা গেছে, গা ৫ এবং re 


পত্রিকাগ় প্রকাশিতব্য বিষয়বন্ত £ off বিষয়ক পরিকল্ভনার তথ্য, গবেষপার ফলাফল সমন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগঞ্জ, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, aces, কৃষি সম্পকীয় সরকারী 
নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসজ 
সংরক্ষণ, সমবায় ও Biren, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিভতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমস্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশ্ুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভুমিসংক্ঞার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও wales, ane অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলো কচি, চিত্রকলা ইত্যাদি 1 


রচনার GY সম্মানমূলয £ কেবল নিশ্নবর্পিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সশমানম্লা দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি wafers (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুজিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ yy বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ 8০ টাকা, ডে) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচন। FACE কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পস্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকগি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূলোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন সাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে tos পর্যন্ত 
এক WETS কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির am ২৫ পয়সা। afer 
এককালীন প্রদেয়, বার্ষিক চদার হার ৩০০ টাকা । চাঁদার টাক। “ply অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নাসে লেখা 
রেখাক্ষিত AS) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্প্দিকট বসন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
8২, প্রাহাম্স রোড, কলিকাত1-৭০০০৪০-৬ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জনা এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজাগন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪থ কভার) 8 
goo টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কতার) £ Boo টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা 5 ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাক! । 
বাৰ্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় সোট মৃল্লোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' ছারা Wipe 
এজেল্সীকে বিজাগনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


Ber একটি কুধি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী লস). 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/হয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ane, সমবায়: 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্ুয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত করা হয়। ১০০ কলি 
কমে এজেস্সী দেওয়া হয় না৷ এজে”সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়৷ এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়। - 
কির মোট মূল্যের টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 









TAA £ অগ্রহায়ণ ১৩৮ 


ৃ Wadia কৃষি সংলাদ রি 


গম ও আলুর রোগ প্রতিরেধ করুন . 


গম ও আলুর প্রধান রোগগুলির ব্যাপকতা কমাতে হলে নীচের পদ্ধতিতে 
প্রথম পর্যায়ে শস্য রক্ষার ব্যবস্থা নিন। 


গম £ বীজবাহিত. গোর! পচা, চারাধসা ও অন্যান্য রোগ দমন করতে হলে 
বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে থাইরান ( থাইরাইড-৭৫ ডি) 
অথবা ইথাইল সালফিউরিক ক্লোরাইড যেমন মনোসান ইত্যাদি অথবা ২ গ্রাম 
ভিটাভাকস কিম্বা ২ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন দিয়ে শোধন করে নিন। আলু £ ধারা 
ইতিমধ্যে আলু লাগিয়েছেন ও গাছের বয়স প্রায় ১ মাস হয়েছে তারা ধসা রোগ 
প্রতিরোধের জন্য নিয়লিখিত যে কোনও একটি ওষুধ প্রয়োজন মত ১০-১৫ দিন 
অন্তর স্প্রে SHA) একরে woe লিটার মত জল লাগবে। 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে 


| ম্যানকোজেব ( ডাইথেন এম-৪৫ ) 2 গ্রাম 

| - অথবা 

জিনেব (ডাইবেন জেড ৭৮) teh ৯ গ্রাম 
অথবা ৷ 
কপার-অকসিক্লোরাইড ( ব্লাইটক ফাইটোলান ইত্যাদি) ৪ গ্রাম 
আকাশ মেঘলা দেখলে ওষুধ ছেটাতে রা করবেন না। ৃ 


গাই সিএ সর, ) 


ন), কলিকাতা see oon হইতে 

















সম্পাদকীয় 


_ লাতানাচের গানে কৃষিজীবন | 
.. ডঃ বিনয় মাহাত 


পৌষে লক্ষ্মীবর্ণ শেষে ব্রত-পার্বন /  ৯--১১ 
মুকুল বাগচী 


মসলার বাজী ধনে ! 
মইনুদ্দিন আহাম্মদ 


খরার বছরে লাভের চাষ লাউ / 
অজয় মণ্ডল 


এবার খরার শিক্ষা | 
সুভাষ রায়চৌধুরী 


বোরোধানের ag ও পরিচর্যা 

| কীটনাশক ওষুধের বিষক্রিয়ার লক্ষ্মণ 
ও প্রতিকারের ওষুধ 1 
ডঃ Reeves চট্টোপাধ্যায় 


সম্পাদন! উপদেষ্টা পর্ষদ 
বিফুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমব্গ 
ডঃ সুধাঁংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ 
আধিকারিক, কৃষি বিভাগ 


ডঃ জ্যোতিরপ্রন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 


: (সাধারণ) 

ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকর্তা : 
(গবেষণা) 
আশিষকুমার মজুমদার, উপ-সচিব (উন্নয়ন) 
কৃষি বিভাগ 

অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকায়িক, কৃষি অধিকার 

বনবিহারী চক্রবর্তী, জেলা কৃষি তথ্য 

আধিকারিক (সদর) 
সুলেখ! ঘোষ, সম্পাদিকা : 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


fanny মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


Rice 


কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
ia প্রকাশিত 





| চাষবাসের সাহায্যে 
. নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্রাগ্রোইণ্ডাষ্টীজ কর্পোরেশন লি 


র আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন £ | a 
১। উন্নত মানের বীজ ১1: alc এ cae 


২। রাসায়নিক সার 8 কুবোটা/মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার 

৩। “জলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার : 
৩। জৈব সার রর পাম্পসেট al 
| , যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” 


| ল্প্লেয়ার (Sprayer) 
81 রোগ ও কীটনাশক ওষধ 


“caatcan” পাওয়ার/পেডাল casita 
মাটি (Thresher) 

a call হস্তচালিত হুইলহো/সীড্‌ উইভার। 
সীড্‌ ড্রীল/লোহার লাজল ইত্যাদি 


তছুপরি, 





| (ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি পিশার ও চুরুট তৈরীর 117... 


কারখানা স্থাপন করেছে--যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের 


সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায়. একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 
0 যেখানে যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব 


ee সার উৎপন্ন হচ্ছে। 
oF বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুনঃ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এরা | 
কর্পোরেশন লিমিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা) 


at ₹ ২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (ee তল ), কলিকাতা. ae) Ae 
| amen: : এপ্রিনপুই it 3 hrc oe avd 



































এ বছর অনিবাৰ্য কারনে খোর ও মাঘ সংখ্যা 1 যুক্তভাবে রে 
প্রকাশিত হলো | পরবর্তী মাসিক সংখ্যাগুলি সময়মত প্রকাশ 


আশাকরি গ্রাহক, কৃষক এবং পৃষ্টপোষকবর্গের সহানুভূতি 
থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না। একটি সংখ্যাতেই ছু মাসের 


করেছি। 
সারা পৌষ মাস ধরেই গ্রাম বাংলায় nite’ হয় কৃষি 


সম্পদ বাড়ায়, খাগ্াভাব দূর করে, সেইসঙ্গে কৃষকেরও আধিক 
সঙ্গতি বাড়ে। ir eis villas মাস, 
লক্ষ্মী মাস। | 
সমৃদ্ধি ও লক্ষ্মী আবার তখনই আসে যখন ফসলের ফলন 


প্রায় ক্ষতি হয়। তখন সমৃদ্ধির বদলে স্থষ্টি হয় অর্থ নৈতিক 
মন্দা ও নানা সমস্যা | এ বছরটিতে খরার দরুন ধানের প্রচণ্ড 
ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে ধানের মোট ফলন অনেক কম 
হবে। খরা গীড়িত এলাকার কৃষকদের সাহায্য দিয়ে এই 
সঙ্কট থেকে বাঁচানো এখন সবচেয়ে বড় কাজ। নবান্নের 
আনন্দ উৎসবও বহু গ্রামেই এ বছর তাই aT 

তবে সব বিপত্তি জয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। 
— | রবি মরস্তুমে যাতে ফসলের ফলন বাড়ানো যায় সেজন্য একটি 
_পৌষ-মাঘ £ ১৬৮৪ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। খরার ফলে জলের টানই এবছর . 
| সবচেয়ে বড় সমস্যা চাষীর কাছে। ইতিমধোই বষকদের। : 


© ey 


করার জন্য এই সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। এর জন্য 
প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা যথা সম্ভব সংযোজন করার চেষ্টা টা 
উৎসব বা WW কাটার উৎসব। রোদ জল ঝড়ে ক্লান্ত কৃষক তার : ae 


শ্রমের ফসল তুলে নেয় পৌষে। এই ফসল যেমন দেশের 


ভাল হয়। এ রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের ফলনের 





অনুরোধ ৰ করা হয়েছে এমন শস্য রবিচায়ের । জন্য বেছে নেওয়া 
যাতে জলের চাহিদা কম। কৃষকরাও সেইমত এ বছর 
বোরো! ধানের চেয়ে গমের চাষ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব 





দিয়েছেন। গম ছাড়া এখন ক্ষেতে রয়েছে আলু, সরষে, 


ডালশস্য, সবজি ইত্যাদি। এইসব শস্যের ফলন যত ও. 
পরিচর্যার উপর নির্ভর করে। পৌষের মাঝামাঝি থেকে 


 আলুতে জলদি ধসা রোগের আক্রমণ হতে দেখা যায়। 


সরষেতে জাব পোকার আক্রমণের সম্ভাবনাও থাকে এই _ 


সময়ে। আক্রমণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা 


নিলে ক্ষতির হাত থেকে ফসল বাঁচানো সম্ভব হবে। তাঁছাঁড়া 
বোরো ধানের চাষ যেসব কৃষক করছেন তাদেরও এখন Wy 
নিতে হবে। | 

__ চাষের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আথিক সঙ্গতি 
" বাড়ানোই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই সব কৃষকদের 
সরকার মিনিকিটের মাধ্যমে বীজ, সার, ইত্যাদি দিয়ে যেমন 
সাহায্য করছেন তেমন কৃষি-খণ দেওয়ার ব্যবস্থাও কর! 
হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন ও প্রাক-খরিফ চাষের জন্য মুগ, তিল, 
সবজি ইত্যাদির বীজও মিনিকিট হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে তারা চাষের 


কাজে উন্নতি করুন। সমৃদ্ধি যেন সব কৃষকের কাছেই 


সহজ হয়ে ওঠে । শস্যের সমৃদ্ধি যেন সব কৃষকের ঘরেই 
আসে। | 




















পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, 
মেদিনীপুর এবং এই সমস্ত জেলা-সংলগ্ন বিহার 
ও উড়িস্তার একট! বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি 
গাঙ্গেয় সমভূমির মত শস্তন্যামল নয়। বন্ধুর 


. শস্ত-সম্ভব করে তোলা হয়। তাই এই 


esa জন্য পশ্চিম সীমান্তের মানুষ নানা 
ধরনের যে সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 
_ থাকেন--করমঠাকুরের পূজা তারমধ্যে 
HUST | এই করম ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে 


. আগের প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করেছি । 





ডঃ বিনয় মাহাত 


এই করমঠাকুরের পূজা উপলক্ষে যে নৃত্য 
অনুষ্টিত হয় তা করম নাচ এবং এই করম- 
নাচের অনুষঙ্গ যে সঙ্গীত তাই পশ্চিম 


সীমান্ত অঞ্চলে করমনাচের গান বা পাতা 


নাচের গান নামে পরিচিত। poe 
এই অঞ্চলের নিদাঘতগ্ত কৃষিজীবীরা 

দেবতার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং কৃষিকর্মের 

এন্দ্রজালিক অনুকরণের জন্য পাঁতানাঁচের 


অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই গানে এই সব 


অঞ্চলের জীবনচর্ধার প্রতিটি প্রবাহ যেন 


মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। জীবনচর্ধার 


 বনুন্ধরা £ পে য-মাঘ ১৩৮৯ 
প্রতিটি সুন্মাতিসূন্ম্ম বিষয় যেমন এই গানের 
অবলম্বন, তেমনি এই অঞ্চলের সমগ্র 
_পরিবেশও যেন এই গানের মাধ্যমে নিজেকে 
অবলীলায় বাজ্ময় করে তুলেছে | গাছপালা, 
পাহাড়, নদী, বনজঙ্গল, পণ্ডপক্ষী, চাষবাস, 
ঘরবাড়ি প্রভৃতি সমস্ত কিছু অবলম্বন করে 
যেমন গান রচিত হয়েছে, তেমনি প্রজনন, 
প্রেম-ভালবাসা, ধর্মীয় চেতনা, আচার- 
অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস সবকিছু অবলম্বন 
করেও রচিত হয়েছে অসংখ্য গান। রূপ 
রম বর্ণ গন্ধ সব কিছুই পাঁতানাচের গানে 
নিরাভরণরূপে চিত্রিত। 
যেহেতু আদিম জীবনের একমাত্র কামনা 
ছিল শম্ত ও সন্তান এবং অন্যতম জীবনোপায় 
ছিল কৃষিকাজ, সেই কারণেই পাঁতানাচের 
গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে কৃষিকথাও একটা 
বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে | 
আমার বঁধু হাল বাহে 
কিয়া asta আড়ে 
ডাহিনে বাঁয়ে লাল গরু 
দেখে হিয়! ফাটে 
ননদীলো আমি যাব 
নিজেই বাইসাম দিতে | 
7 বাইসাম সবাসিআমানি-পাস্তাভাত ) 
_ আমার বধু হাল বাহে কেঁদ কানালির ধারে 
(ata গায়ে খরা লাগে বড় দয়া লাগে। 
. মুড়ের ঘাম টু'ড়ে পড়ে দেখে নয়ন ara 
ননদী লো হামি যাব নিজেই বাইসাম দিতে। 
_ অর্থাৎ কৃষক ভোরবেলা স্ুর্যোদয়ের পূর্বেই 


2 লাঙল কাধে মাঠে বেরিয়ে যায়। মাঠের 


তি 





পারে কের { কোলের ধারে সে লাঙল দিতে vv 


থাকে। ক্রমেই বেলা বাড়ে। মাথার উপরে 
সূর্যের তাপ যত প্রখর হয় বধূর মনও ততই 
স্বামীর জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই কখন 
কাক ডাকা ভোরে না খেয়েই মানুষটা মাঠে ৃ 
চলে গেছে। আহা এতক্ষণ প্রখর রৌদ্রের 
তাপে তার মাথার ঘাম পায়ে ঝড়ে পড়ছে। 
আহ! বেচারা এতক্ষণে নিশ্চয়. ক্ষুধায় 
কাতর হয়ে পড়েছে। তাই cH ননদকে : 
বলে যে স্বামীর বাইসাম (সকালবেলার 
খাবার) পৌছে দিতে সে নিজেই মাঠে 
যাবে। 

chal ছি'ড়ার কমর দড়ি, 

হাল বাহতে পড়ে মরি 

এত কেনে বাইসামের ডেরী__ ' 

মনে করে দিব এক লঢ়ি। 

এদিকে মাঠে লাঙল দিতে দিতে ক্ষুধায় 
কাতর কৃষকও বেসামাল হয়ে পড়ে। তার 
মন সর্বদা প্রত্যাশায় থাকে এই বুঝি বৌ 
তার জন্য বাড়ী থেকে বাইসাম অর্থাৎ সকাল- 
বেলার খাবার নিয়ে আসছে। খাবার আসতে 
যত বিলম্ব ঘটে, কৃষকও বৌয়ের প্রতি ততই 
অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ।*-বিলম্বের জন্য বৌকে 





লড়ি অর্থাৎ লাঙল চালনার লাঠি দিয়ে 


প্রহারের ইচ্ছা জাগে ।..মাঠে বাইসাম 
es দিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য বৌয়ের 


কিন্ত কোন দোষ নেই। তারও ইচ্ছা সকাল 
সকাল স্বামীকে মাঠে খাবার পৌছে দেয়। 
কারণ সে MYST করতে পারে কেয়া ঝোপের 


সামনে লাঙলরত স্বামী তার জন্য প্রতীক্ষা 





















করে আঁছে। কিন্তু একান্ত ইচ্ছা থাকলেও 
_ তাড়াতাড়ি স্বামীর বাইসাম পৌছে creat 
2 রি কব ক লা 


“caterer গোবর ভরল্‌ 2 
শাশুড়ী ননদী বঙ্গ দেখা। 
শিকড় বাকড় কাঠবন্ধু চুল্‌হ! (উন্থুন ) 
7 ধরেনা হে 
কি করে বাইসাম দিব ছানা রহে নাহে। 


ঘরে কাঠ নেই । জঙ্গলের শিকড় বাকড়ে 
অতি কষ্টে তাকে চুল্‌হা ধরাতে হয়। তা 
ছাড়াও আছে সন্তানের বায়না এবং শ্বাশুড়ী 
ননদের অসহযোগিতা ও গোয়াল ঘরের 
_কাঁজ। তাই অনিচ্ছা সত্বেও স্বামীর খাবার 


a নিয়ে মাঠে যেতে বিলম্ব ঘটেই যায়। কৃষি 


কর্ম নির্ভর এই সমস্ত গানে দাম্পত্য জীবনের 
EAGT এবং জীবনরস সমৃদ্ধ যে ভাব ফুটে 
উঠেছে তা অন্যত্র দূর্লভ কাব্যিক উৎকর্ষে 
"নয়, সমীজ জীবনের নিখু ত চিত্র পরিবেশনেই 
লোকসাহিতোর সার্থকতা! | 

_ বাইসাম খাওয়ার পর কৃষকের ক্লান্তি 
অপনোদিত হয়। নতুন উদ্ধম নিয়ে সে 
আবার হলকর্ষণে মনোনিবেশ : করে। আর 
{মনের আনন্দে গান ধরে, 
বাকা বঁটা লাগাই নিয়ে করব বব হেঠাঠেটা | 
হাইল্যা বলবি বলবি রে 
“হামি অলগ মুঠায় হাল ধরে ছি। 
হালের হাইল্যা অর্থাৎ লাঙলের বলদ- 
গুলো বিন তোর বন্ধু আনন । সে তাদেরই 
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উদ্দেশ্য করে বলছে, দেখ আমি আলগা 
হাতে লাঙলের ‘বঁটা? অর্থাৎ হাতল ধরে ৃ 


আছি, আর “হেঠাঠেটা করে তোমাদের টু ৃ 2 
উৎসাহ দিচ্ছি যাতে তোমাদের কোন কষ্ট না | 
তোমাদের কষ্ট হলে আমাকে নিশ্চয় oe 


হয়। 
তা জানাবে। 


এইভাবে গ্রীষ্মের প্রথর রোদে ae : ao 
পরিশ্রমে কৃষক শস্য বপনের উপযোগী af 


তৈরী করে এবং সেই জমিতে শস্তবপন 


FCs I 


উগাল সামাল তিনচাৰ 

জমিনে যেন না হয় ঘাস 

ঘাস হলে চাষ হবেক কেমনে? 

ছুটি বলদ চালাও সমানে | 

প্রথমবার জমিতে চাষ দেওয়া অর্থাৎ 

লাঙ্গল করাকে বলে উগাল, দ্বিতীয় চাষ 
দেওয়াকে বলে সামাল এবং পরের বারের 
জমি চষাকে বল! হয় তিন চাষ দেওয়া । 


এই ভাবে জমিতে তিনবার চাষ দিয়ে অর্থাৎ = | 


লাঙ্গল করে শস্ত বপন করতে হয়। প্রথম 
চাষে অর্থাৎ উগালের সময় লাঙ্গলের ফলা 
উপরের মাটি উল্টে দেয়, তার ফলে উপরের : 


ঘাস মাটি চাপা পড়ে। দ্বিতীয় চাষে সেই . 
উল্টে যাওয়া মাটি এবং চাপা পড়া ঘাস 
আবার উপরে উঠে আসে। এই সময় 


প্রখর সূর্যতাপে ঘাসগুলি নিমূল হয়ে একে- 
বারে মরে যায়। তারপর তৃতীয় চাষের 


সময় সেই মরা ঘাসগুলি আবার মাটির 5 a 


তলায় চলে যায় এবং বৃষ্টির জলে পচে 
Pies সেগুলি Ws সার হিসাবে ব্যবহৃত 





ayaa: পৌষ-মাঘ ১৩৮৯ 
হয়। এত যত্ত এবং পরিচর্যায় বপন করা 
শস্তও যে ফসলের পূর্ণতা নিয়ে ঘরে ফিরে 
আসবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অনা- 
বৃষ্টিতে সেই ফসল শুকিয়ে যেতে পারে, 
আবার অতিতৃষ্টিতে সেই ফসল ভেসে যেতে 
পারে। তাই কৃষককে সর্বদাই প্রকৃতির 
করুণার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। 
তাই কৃষকের এই অসহায় প্রকৃতি নির্ভরতা 
পাতানাচের গানে নিরাভরণ রূপে চিত্রিত, 
ভরাতাকে বুনলাম ধান, গাছি হইল 


মানুষ পরিমাণ 
আধাঢ শরাবন মাসে না গেল কাটান 


দাদা কে জান কেইসে বাঁচে পরাণ। 

ঠিক সময়ে ধান বোনা হয়েছে। গাছগুলি 
বেশ সুস্থ সবল- প্রায় মানুষ সমান লম্বা | 
কিন্তু ঠিক সময়ে অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে 
এই ধানের গাছগুলির উপর যখন আর 
একবার চাষ দেওয়ার ( কাড়ান ) কথা তখন 
gee হল না। তাই ay এবং পরিচর্যা 
সত্বেও এবছর ফসলের কোন আশা নেই। 
প্রাণ বাঁচানোই দায়। 
এইসব অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি TET! 
তাই অধিকাংশ জমিই অসমতল। এখনও 
পৰ্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কৃষিক্ষেত্রে 
সেচের জল যোগান দেওয়ার কোন ব্যবস্থা 
নেই। যদিও বর্ষায় কাসাই, সুবর্ণরেখা, 
ব্ৰাহ্মণী, বৈতরণী, ডুলং, শঙ্খ, কোয়েল প্রভৃতি 
3 Ll মরা সৌতায় দু-কুলপ্নাবী জলোচ্ছাস 
হয়। তবু বৰ্ষার সেই জল ধরে রেখে 
সে যোগান দেওয়ার কোন 


৮ 


ব্যবস্থা এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় না। ৮ 


(ইদানীং কংসাবতী ) সেচ প্রকল্পের কাজ 
চলছে। কিন্ত 


কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের কোন আয়োজন দেখ! 
যায় না) অসমতল কৃষিক্ষেত্রে শস্তের, চারা 


রোপনের উপযোগী জল ধরে রাখা অত্যন্ত 
কষ্টকর। তাই বৃষ্টিপাতের পর অল্প সময়ের 


মধ্যে রোয়ার কাজ শেষ করে ফেলতে না 


পারলে পরবর্তী বৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় বসে 


থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই 
বৃষ্টিপাতের সেই চরম মুহুর্তটি সদ্যবহার 
করার জন্য চাষীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ 
করে। 

দেন দিদি ছৈড়ায় খতটা 


বাড়ী নাময় লাগাই দিব ভূতমুড়ি ধানটা 
সকাল হলে জিজাই (শুকনো হয়ে ) 


যাবেক GA | 


মধ্যরাত্রে বৃষ্টি। রাত পোহাতে না 
পোহাতেই বাড়ীনামর (গৃহসংলগ্ন ) ক্ষেতের 


জল শুকিয়ে যাবে, তাই এই মুহূর্তে খত্‌ 


(গোবরসার ) ছিটিয়ে রোয়ার কাজ শেষ করে 


ফেলতে না পারলে আবার পরবর্তী উপযুক্ত : 
বৃষ্টিপাতের জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। 


তাই খত্‌ ছিটোনোর মত পুরুষালি কাজে 
দিদির সাহায্য গ্রহণ করতেও কৃষক কুষ্ঠিত 
হন না। আর এই ধরনের কাজে সাহায্য 
করতে দিদিও Fi বোধ করেন না। 
প্রতিকূল-প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামই এই সীমান্ত 


কোন পশ্চিম অঞ্চলের কৃষক জীবনের ae Ls ee 


কন্ত এই অঞ্চলের সবচেয়ে 
বড় নদী স্থবর্ণরেখার জলকে পরিকল্পিত ভাবে 














মুকুল বাগচী 





বাণ আগে হাটবারে দেখা 

A এদিন হুগলী জেলার চণ্ডীতলা ব্লকের 
. কয়েকজন অতি পরিচিত চাষীভাইদের 
aT বললাম__পৌষ সংক্রান্তির পিঠেপুলি 
এবারে হবে তো 1! ম্লান মুখে ওঁরা হাঁসলেন। 
 বললেন--সবই তো বোঝেন | খরার দাপটে 





oS জলে গেছে। ধান হয়নি বললেই 


[তবুও আসবেন। একটু আধটু 
নি রক্ষা তো করতেই হবে| | মনে পড়লো 
মাত্র বছর চারেক আগেও এ সময় তাদের 
তে গিয়ে পার্ধণের পিঠেপুলি খেয়ে 
এসেছি। দে সময় Sate ডাকতেন 
আমরাও চলে যেতাম। পৌষ সংক্রান্তি 
এলেই আনন্দে মন ভরে যেত। কিন্ত 
_.. কয়েক বছর থেকে গ্রাম বাঙলার কৃষকরা 
₹ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন 1 








১৯৭৮-র সেই ভয়াবহ বন্যা | 


আবার তার পরেই খর! । গ্রাম বাঙলার 


মানুষের মুখ শুকিয়ে গেল। পৃজা-পাণের 
ঘটাও এ কয় বছর আগের মত আর দেখ 
যায় না। গ্রামের ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ খাওয়ার 


পাটও কমে গেছে। পৌষ মাস হলে৷ 
পার্বণের মাস। : 

পৌষ-পার্ধণ। পিঠে-পুলি আর পায়েসের 
রেওয়াজ এখনও গাঁ-ঘরে নেই নেই করেও ৃ 
কিছুটা আছে। অবশ্য ব্যাপকতা কমেছে। 








এবারের অস্বাভাবিক খরা নবানের আনন্দে a রে 


বাধ সেধেছে। আমনের মাঠ 


হাহাকার । পৌধ-পার্ধপের আনন্দ মাঠেই... 


শুকিয়ে গেছে। গ্রাম বাঙলার অর্থনীতি 
ভেঙে চুরমার। কৃষক দিন-মজুরেরা আজ এক 
অসহায় অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে 'অগ্রহায়ণে 
নবান্ন আর পৌষে লক্ষ্মীবরণ’ প্রচলিত 
কথাটির তাৎপর্য খোঁজার ব্যৰ্থ চেষ্টা করছেন। 





এক কথায় যাকে বলা হয় 


oe ere : 


পৌষ মাসের ‘লক্ষ্মীবরণ বা লক্ষমীপূজার 
কথা আজও গ্রাম বাঙলার মা-বোনের! 
“গল্লাকারে বলে থাকেন। এই মাসেই গ্রাম 


বাংলায় পালিত হয়-হু'ষ-তুষলী ব্রত? । 
অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির দিন থেকে 


সারা পৌষ মাসভর চলে এই eel 
এই StS লাগে নতুন ধানের চালের 
তুষ, কালো গরুর গোবর, সরষের ফুল, 
মুলো, দূর্বা, গাঁদা ফুল, মাটির হাড়ি, 
নারিকেল নাড়ু, প্রদীপ ইত্যাদি। ব্রত 
শেষে কুমারী মেয়েরা তষলা ভাসিয়ে ঘরে 
ফিরে পিঠে খায়। আর পিঠে তৈরী হয় 
চাল, নারকেল কোরা, ডাল বাটা ইত্যাদি 
একসাথে মিশিয়ে । ভাজ! পিঠে কেউ কেউ 
দুধে ডূবিয়েও খান। 


কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় £ 
‘আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর 
_ গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার 1” 
কেউ কেউ 'তু'ষ-তুষলী’কে ‘নারায়ণ’ 
ও mY aL বর্ন করেছেন। 
এককথায় শস্তলক্মীকে বরণ ক'রে 


ৃ ২ .. স্বামী-পুত্র, আত্মীয়-্বজনকে নিয়ে সুখে 
ue শান্তিতে ঘর করতে পারার বরের জন্য 






প্রার্থনাই এই ব্রতে ছড়াকারে নানাভাবে 
Ll হালকা গ্রামীণ কথায় বলা হয়েছে। 
'তুষলী গো রাই । 
তুষলী গো মাই। 
তোমায় পূজিয়া আমি, কি বর পাই | 
Ber বাপ চাই। 


টির মাঘ ১৩৮৯ ; 


Se 





ধন--সাগুরে মা চাই। 
সভা-আলো জামাই চাই। 
সভা-পণ্ডিত ভাই চাই। 

দরবার শোভা বেটা চাই। 
রূপ কৌটা ঝি চাই। 

সিখের সিছুর দপ দপ_ করে। 
হাতের নোয়া ঝকঝক করে। 
আলনায় কাপড় ঝলমল করে। 
ঘটিবাটি ঝকৃমক্‌ করে। 

সিথের সিছুর মরাইয়ের ধান। 
সেই যুবতী এই বর চান ॥ 

এই পৌষ মাসেই আবার গ্রামবাংলার মা- 


বোনেরা লক্গীপুজার ব্রত” কথা পাঠ করে 


থাকেন। 


এ সময় By উৎসবও গ্রাম-বাংলার 


বিশেষ করে-_পুরুলিয়া, বীকুড়া, মেদিনীপুর a 
ইত্যাদি জেলাতে বেশ ঘট! করেই পালিত 
হয়ে থাকে । তুঁষ-তুষলী ব্রত আর টুম্থ 
উৎসব এই ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু অতি 


সামান্য। -টুম্থব পরবেও লাগে- প্রদীপ, 
সরা, নতুন ধানের Ye, ফুল, মাটির হাড়ি, 
পিঠে ইত্যাদি। 
সুন্দর আলপনা । by উৎসবের প্রধান 
আকর্ষণ হলো--নানা ধরণের গান এই 
পরবে গাওয়া হয়ে থাকে। 


আর তার সাথে থাকে 


আর এই সব গানে প্রতিফলিত হয় 


গ্রামীণ জন-জীবনের অন্তরের কথা । 
‘Py আমার গলার হার, By আমার মুখের 





* 


BY আমার আয়না চিরুনী 
ba বিনে কিছুই না জানি 

এই উৎসবের সঙ্গে দেব-দেবীর যোগা- 
যোগের চেয়েও শস্তদেবী বা কৃষিলক্ষ্মীর 
আবাহনই বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে । সারা 
পৌষু মাস ধরে চলে এই উৎসব বা পরব। 
মাসের শেষ দিন অর্থাৎ মকর সংক্রাস্তির দিন 
PRA ভাসান হয়। BY বা তুষু পূজা মূলতঃ 
কুমারী মেয়েদের পূজা হলেও, এই উৎসবে 
সব মা-বোনেরাই অংশ গ্রহণ করে থাকেন। 


. খরার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, খরার 
কথা দিয়েই শেষ করি। কৃষিপ্রধান এই 
পল্লীবাংলায় আজও পৌষ মাস হলো-__ 
‘লক্ষ্মীর মাস।' পৌষের নতুন ধানের চালে 
তৈরী পিঠে-পার্বণ এখনও নেই নেই করেও 


_ নিয়ম রক্ষার মত থেকে গেছে। তবে এবারে 


অস্বাভাবিক খরার দাপটে নতুন ধানে 
নবান্নের উৎসব করার উৎসাহ কত ঘরে হবে 


জানি না। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, নদীয়া, 


₹ হুগলী, মেদিনীপুর ইত্যাদি সব জেলাতেই 


খরা | 
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ক্ষেত থেকে কৃষকের আঙিনায় 
ফসল মাড়াই চলছে। 


তাই নবান্ন বা পৌষ-পার্বণের সেই 
আনন্দ থেকে এবার বঞ্চিত হতে হবে 
হয়ত অনেককেই | 


১১ 





_ মুসল হিসাবে ধনের ক ক 


উন্নত ও মুখরোচক রান্নায়, বিভিন্ন প্রকার 
ফল-মুলের আচারে ধনে অপরিহার্য । তা 
ছাড়া কীচা সবুজ ধনেপাতা ও তেঁতুলের 
চাটনি অনেকের কাছেই খুব প্রিয়। এই 
জনপ্রিয়তার জন্য পুরো শীতকালের বাজারে 
_ ধনেপাতার বেশ সমাদর দেখা যায়। 

ধনে এবং ধনেপাতার চাহিদা ব্যাপক 
হলেও এর চাষ প্রধান ফসল বারে খুব কম 
এলাকায় হয়ে থাকে । সাধারণতঃ শাক- 
সবজির বাগানে পেঁয়াজ, aya এবং অন্যান্য 


সবজির বাঁধে এর চাষ হয়ে থাকে । তবে 


বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান 
অঞ্চলে প্রধান ফসল হিসাবে ধনের চাষ 
হয়ে থাকে । এর জন্য ধুলিয়ানে সারা বছর 
ধনে কেনা-বেচার বাজার থাকে | 

_ আমি প্রধান ফসল হিসাবে ধনে চাষের 
ধারণা পেয়েছিলাম সামান্য পরিমাণ রসুন 
চাষের বাঁধে ধনের চাষ থেকে । . তার আগে 
আমরা জানতাম না যে প্রধান ফসল হিসাবে 
ধনে চাষ করে লাভ করা যায়। 
সেটা গত ১৯৭৬ সালের কথা। 


oe আমাদের পাঁচ কাঠা মত রসুনের চাষ ছিল। 


সেই জমিটা সেচের সুবিধার জন্য ৩* থেকে 
৩২টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সেই খণ্ডিত জমির 
বীধের চাষ থেকে ধনের দানা পেয়েছিলাম 


২৫ কিলো মতো। তাছাড়া সবুজ পাতা 
ই ছি বেশ কিছু সবুজ ধনে গাছ ব্যবহৃত 


এই ফলন থেকে ধারণা পেলাম যে 


বা 3 এক এক বিষে জমির বাধে ১ কইল মত ধনে 





সহ এ 






























পাওয়া যেতে পারে। আরও অনুমান 

করলাম যে যদি এক বিঘে জমিতে শুধু ধনে 
চাষ করা যায় তবে ৪ কুইণ্টাল মত ধনের 

ফলন পাওয়া যাবে। 

এই অভিজ্ঞতার পরের বছর দশ কাঠা 
জমিতে শুধু ধনের চাষ করি। কিন্তু ঠিক 

সময়ে না বোনা, জলের অভাব এবং উপযুক্ত 


পরিচর্যার অভাবে ফলন আশানুরূপ পাইনি | 


তবুও লোকসান, হয়নি। বাজার দর হিসাবে 
লাভের পরিমাণ ভালই ছিল। এই 


রঃ অভিজ্ঞতার পর ১৯৭৮ সালে ব্যাপকভাবে 


ধনে চাষের পরিকল্পনা নিই। সেই চাষ 


pegs সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো। 


AT চাষের জন্য দো-আঁশ, বেলে দেৌ- 
আশ এবং পলি মাটি সবচেয়ে ভাল। বেলে 


wifes চাষ করা যায় তবে এতে গাছের 


Lo বাড় 9 ফলন কৃষ হয়। 
oe — ফসল। তাই শীতকালে 


হা বৃদ্ধি ও ফলন ভাল wal কান্তিক 


_ থেকে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম পর্যন্ত বোনার 
ভাল সময়। অগ্রহায়নের দ্বিতীয়ার্ধে চাষ 
করা যায়। তবে ফাল্কনের শেষের দিকে 
lL না ক্ষতি হতে পারে। 
ee ধনে চাষের জন্য বিঘা প্রতি বীজের 
প্রয়োজন হবে ৩৩২ কিলোগ্রাম । ভাল 
পাকা এবং পুষ্ট দানার বীজ বোনার জন্য 
দরকার, যাতে প্রত্যেকটি বীজ ধনে থেকে 
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গাছ বের হয়। ডিমের আকারে যে ধনে দেখা... 


যায় তাতে জোড়া হয়ে দুটো ধনে লেগে থাকে। 


তাই গোটা ধনেকে পাথরের মুড়ি দিয়ে 
"চাপ দিলেই ছুভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। . 
এইভাবে আমরা ডিম্বাকৃতি প্রতিটি ধনে 

থেকে ছুটো ধনেগাছ পেতে পারি। তাছাড়া 
ধনেকে চাপ দিয়ে তুভাগ করে নিলে তার 


থেকে সহজে গাছ বের হয়। ধনে চাষের : 


একটা অসুবিধা চারা বার করা । বোনা... 
থেকে ১৫ দিন না হলে সব চারা বার হয়. 


না। অথচ কোন জমিতে ১৫ দিন ধরে 


চারা বার হবার জন্য প্রয়োজনীয় রস ধরে 


রাখতে পারে না। এইজন্য সহজে গাছ 
বার করার জন্য বীজ ধনেকে ২ রাত্রি জলে 
ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং জল থেকে তুলে 


নিয়ে চটের থলেতে ছুরাত্রি জড়িয়ে রাখতে ab 


হবে যেন বীজ ভিজে থাকে । এভাবে চার 
রাত্রি ভিজে থাকলে অন্কুর গজানোর” কাজ 
অনেকটা এগিয়ে যাবে। এর পর জমিতে 
ভাল রস দেখে বুনে লাঙ্গল দিয়ে ভালভাবে 
মই দিতে হবে। CAM যাবে প্রায় ১০ দিনে 
গাছ বার হয়েছে। সম্ভব হলে বোনার আগে 


জমিতে সেচ দিতে হবে যাতে মাটিতে ভাল “ee 


রস থাকে | জমিতে শুকনো ধনে বুনে সেচ 
দিয়ে গাছ বার করলে জমিতে আগাছা হবার 


- সম্ভাবনা থাকে বেশী। 


সার 

ধনে চাষ হারাহারি ভাবে করলে গম 
ও সরিষা থেকে কম. সারে হয়। গম ও 
সরিষা চাষের অর্ধেক পরিমাণ সার দিয়ে 
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ধনেতে ভাল ফলন পাওয়া যায় । যেখানে 
চাষীরা গম সরিষা চাষে কাঠা প্রতি ২ 
₹ কিলো স্থফলা দিয়ে চাষ করেন, সেখানে 
_ ধনে চাষে কাঠা প্রতি ১ কিলো স্থুফলা দিলে 
যথেষ্ট। তাছাড়া পুষ্ট দানার জন্য বেশ কিছু 
পটাশ দরকার । দেখা গেছে বেশী সার 
বিশেষ করে নাইট্রোজেন ইউরিয়া ফর্মে দিলে 
গাছের অত্যন্ত বাড় হয়। এরজন্য নাই- 
ট্রোজেন ইউরিয়' ফর্মে খুব বেশী দেওয়া ঠিক 
নয়। নাইট্রোজেন এরূপ ভাবে ব্যবহারি করা 

দরকার যাতে গাছের বৃদ্ধি বেশী না হয়। 

সেচ | 

ধনে গভীর শিকড়ের ফসল এই কারণে 
জলের অভাব WY করার ক্ষমতা বেশী। তবুও 
অবস্থার উপর নির্ভর করে তিনটি সেচ যথেষ্ট । 
প্রথমে যেহেতু ধনেগাছ বার হতে বেশ 
সময় লাগে এই কারণে প্রথম সেচ বোনার 
তিন চার দিন পরে দিতে হবে৷ দরকার মত 


| পরে আর ছুটি সেচ দিলেই যথেষ্ট। কিন্ত 


শেষ সেচ দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতার 
প্রয়োজন । ধনে পাকা অবস্থার কাছাকাছি 
_ সময়ে সেচ দিলে গাছ মরে যায়। ফলে 
দানা অপুষ্টতার জন্য ফলন কম হবে। 
_শেষ সেচ ফুল আসার মুখে দিতে হবে। 
রোখ-পোকা 
ধনে ফসলে বিশেষ কোন মারাত্মক 
রোগ-পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায় না। 


কুয়াশা পড়লে ফুলের বেশ ক্ষতি হবার 


সম্ভাবনা থাকে । তাছাড়া ফুটন্ত ফুলের 


নীচে এবং দানাগুচ্ছে অনেক সময় আব-. 
হাওয়া মেঘলা থাকলে জাব পোকার 
আক্রমণ হতে দেখা যায়। 
পরিমাণ মত রাসায়নিক ওষুধ যেমন রোগর, 
মেটাসিড বা! মেটাসিসটক্স ব্যবহার করলে 
সুফল পাওয়া যাবে। তবে ওষুধ ব্যবহার 
করার আগে ঠিক কি ওষুধটি দেবেন তা স্থানীয় 
কৃষিকর্মীর কাছ থেকে জেনে নেওয়া ভাল। 
ফসল কাটা বাড়াই ও সংরক্ষণ 

গাছের রঙ এবং দানার রঙ একটু লালচে 
হলে ফসল কাঁটার উপযুক্ত সময় বলে বুঝতে 
হবে। ফসল কেটে তা খামারে গাদা করে 
রেখে সামান্য একটু রোদ দিয়ে গরু দিয়ে 
মাড়াই করে নিলে ধনে এবং গাছ | 
আলাদা করে নেওয়া যায়। 


নেওয়া যাঁবে। তারপর রোদে শুকিয়ে রঃ 
বস্তায় ভরে রাখতে হবে। 
হলে মরাই করেও রাখা যায়। 
ফলন সব জায়গায় এক রকম পাওয়া . 
যায় না। ফলন নির্ভর করে সার, সেচ, 
পরিচর্যা এবং আবহাওয়ার উপর। তবে 
মোটামুটি ফলন fares ২ কুইন্টাল এবং 
ভাল ফলন হলে তিন কুইন্টালও হতে 
পারে। ধনের ওজন হালকা বলে ieee, 
২-৩ কুইণ্টাল ধনে পরিমাণে অনেকটা Bl 


* এই প্রবন্ধে শ্রী আহাম্মদ তার চাষের নিত ৃ 


সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন | 





১৪ 


এর দমনের জন্য 
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ফলন সে রকম ০ 








খরার বছরে লাভের 





অজয় মণ্ডল 





a একই বছরে ছুবার খরা । অভাবনীয় 
টা L খরায় অকল্পনীয় ক্ষতি কৃষকের এবং রাজ্যের | 
১৩৮৯ সাল কৃষকের দুর্ভাগ্যের বছর, সন্দেহ 
.. নেই। মন্দ পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করে 
রাজ্য সরকার এসে দড়িয়েছেন কৃষকের 
_ পাশে। জলের শোচনীয় টানাটানিতে কৃষকর। 
রি যাতে, সঞ্চিত ও সীমিত জলের সদ্ব্যবহার 
করতে পারে এবং পরিপূরক অন্যান্য ফসলের 
মাধ্যমে ক্ষতির ভার কিছুটা! হালকা করে 
ৃ আনতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার 
উৎসাহ ও উপদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন। - 
রি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম হুগলী 
জেলার চুণ্ডীতলা এক নম্বর ব্লকের রমানাথপুর, 
2 SHAAN, কুমীরমোড়া প্রভৃতি 
eS গাঁয়ের কৃষকদের সঙ্গে কথা 
a ন খরার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক চাষ- 
: বাস নিয়ে। রঃ 
. রমানাথপুর গ্রামের তরুণ কৃষক মনোজ 
_ মান্না। তার কাছে শুনলাম লাউ এখানকার 
কৃষকদের কাছে অন্যতম লাভজনক অর্থকরী 
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কফসল। প্রায় পনেরো ষোল বছর ধরে 
'এখানকার বিভিন্ন গ্রামের চাষীর! লাউ চাষ 
করে আসছেন। লাউ এমনি এক চাষ যাতে 
সহজে লোকসানের মুখোমুখি হতে হয় না। 
মনোজবাবু বললেন যে গত পাঁচ-ছয় বছর 
_ ধরে তিনি লাউ-এর চাষ 'করছেন কিন্ত কোন- 
দিন চোট খেতে হয়নি। বিঘে পিছু কত 


লাউ হোল সরু, লম্বা আকারের | 


লাভ থাকে তার উত্তরে হাসতে হাসতে 


জানালেন, গড়ে হাজার ছুই টাকা । তবে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ বাজার 
দরের সঙ্গে ওঠানামা করে। সেখানে 
প্রগতিশীল আরও অনেক চাষী উপস্থিত 
ছিলেন। তারাও শুনলাম চাষের জন্য 
লাউকে বেছে face aa | 
লাগোয়া গ্রাম কুমীরমোড়া 1 এখানেও 
কয়েক বছর ধরে ব্যাপকভাবে লাউ চাষ 
হচ্ছে। এই গ্রামে সবচেয়ে বেশী চাষ করেন 
মহম্মদ দ্বারা । তাছাড়া ইব্রাহিম মল্লিক, 
সাজাহান মল্লিক প্রমুখ চাষীরাও কম যায় 
না। অপেক্ষাকৃত গরীব চাষী জয়দেব মল্লিক । 
নিজের জমি বলতে কিছু নেই। ইব্রাহিম 
সাহেবের দশ কাঠা জমি ভাগে নিয়ে তিনিও 
লাউ চাষে নেমেছেন। এখানেও লক্ষ্য 
করলাম পাশাপাশি গ্রাম ভগবতীপুর, মাঝের- 
হাট, অন্ুপনগর, গোকুলপুর প্রভৃতি গ্রামেও 
ব্যাপকভাবে লাউ চাষ শুরু হয়েছে। ' ছোট 
বড় সবাই এর চাষ করছেন। এই চাষে 
তাদের আগ্রহের অন্যতম কারণ চাষে খরচ 
খুব কম, আর সে তুলনায় লাভ বেশী | 
সাধারণতঃ ছু-জাতের লাউ এখানকার 


মাচানের দরকার হয় নাঁ। মাটিতেই লাউ. 


এক. ধরণের | 
আর. 
অন্তটি বেঁটে মোটা সাইজের । ডাঙ্গা জমিতে 
যেমন লাউ চাষ হয়ে থাঁকে তেমনি মাঠের 
নীচু জমিতেও লাউ চাষ ভাল হয়। স্থানীয় 


চাষীরা চাষ করে থাকেন। 


চাষীরা ডাঙ্গার জমির চাষকে ডাঙ্গালাউ = 


বলেন। মাঠের নীচু জমির অর্থাৎ কাচল জমির 
লাউকে কীচলের লাউ বলে চাষীরা অভিহিত 
করে থাকেন। | 
পৌঁতা হয় ভাদ্র মাস থেকে অদ্রান মাপ 

পর্যন্ত । ছু-মাস পরে গাছ একটু বড় হয়ে 
গেলে বাশ বাখারি ও পাটকাঠির সাহায্যে 
মাচা করে দেওয়া হয়। এবং লতানে জাতীয় 

এই গাছের ডগাটি মাচায় তুলে দেওয়া হয়। 


আর মাঠের কীচল জমিতে বীজ CAST হা রর a 
অর্থাৎ বীজ রর Be 


ধান তোলা হয়ে যাবার পর। ্‌ 
লাগানো শুরু হয় অত্তান মাস থেকে পৌষ 
মাস পর্যন্ত । অনেকে আবার মাঘ মাসের 


দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দানা পৌতার কাজ করে ae 


থাকেন। আচোট জমিতেই এই বীজ বা 
দানা পুতে দেওয়া হয়। কাচলের জমিতে 
বা মাঠের নীচু জমিতে লাউ চাষের জন্য 


হয়ে থাকে। ডাঙ্গা এবং কাচল উভয় ক্ষেত্রেই ‘ 


ন 


সাধারণতঃ ছয় হাত দূরত্বে এক একটি দান৷ 
CATS! হয়। | ne 


জন্য এখানকার চাষীরা গোবর সার বা 
কম্পোষ্টের সাথেবিঘে পিছু কুড়ি কেজি স্থৃফলা 
দিয়ে থাকেন। 


ডাঙ্গা জমিতে দানা বা বীজ 





চাষীর দেওয়া হিসেবমতো ডাঙ্গা দা 


গাছ বড় হয়ে গেলে প্রথম ১ 





চাপান হিসাবে ১৫ কেজি থেকে ২০ কেজি 
ce সফল! দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় চাপান বা 
__ শেষ চাপান হিসাবে ১৫ থেকে ৩০ কেজি 
ইউরিয়া: দেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে 

















জমি বা. কাচল, জমি কম্পোষ্ট সার 





a ২-৩ বার ১৫ কেজি থেকে ৩০ কেজি পর্যন্ত 
টি ফলা দেওয়া হয়। প্রয়োজনে ইউরিয়াও 
বহার : য়ে থাকে বলে চাষীদের অভিমত। 
fa ব্যাভিষ্টিন জলে গুলে তাতে দানা 
ডুবিয়ে রেখে বীজ শোধন করে নেন। এক 
রর ₹ বিঘে। জমিতে গড়ে ১৫০০টি দানা লাগে। 
লাউ চাষে রোগ-পোকার উপদ্রব চাষীকে 
খুব একটা বিব্রত করতে পারে না। এক 
ধরনের লাল রঙের পোকার আক্রমণ লাউ 
গাছে দেখা যায়। এছাড়া আছে সবুজ রঙের 
ae সরু সরু পোকা | এদের দমন করার জন্য 
চাষীরা সেতিন ডাষ্ট জলে গুলে স্প্রে করে 
_ থাকেন। অনেক সময় লাউ গাছ সাদা হয়ে 
যায়, ফলে লাউগুলোতে ফোসকা পড়া 
দাগ হয়ে যায়। এছাড়া সহজে রোগ-পোকা 
বড় একটা দেখা যায় না। তবে জলবসা 
te দেখা দিতে পারে Ey ers করার 
থাকে না" 





















বীজ থেকে গাছ বের হওয়ার ৭০ থেকে 
__ ৮০ দিনের মধ্যে ফলন শুরু হয়। শীতের 
ie - শেষে দখিণা বাতাসের পরশে লাউ গাছে 
ব্যাপক ফলনের শুরু। আট থেকে দশ দিন 

পা দ্র একটি সেচ দিতে হয়। রসা জমিতে 








অবস্থান্্যায়ী ব্যবস্থা নিতে zai 


তৈরি করা হয়। পরে চাপান হিসেবে 
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সেচ একটু কম লাগে। বারমাসই লাউ 
চাষ করা যায় এবং ফলন পাওয়া যায়। 
শুধু বর্ষার কয় মাস ছাড়া।  অভিবিতে 
লাউয়ের ফলন বন্ধ হয়ে যায়। 
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করলে ফলনের সর্বনাশ হতে থাকে। | 


তাছাড়া অন্যান্য সময় কলনে তেমন কোন 
ব্যাঘাত আসে না। ক্ষেত ভরা লাউ 
সহজেই কৃষকরা বিক্রী করে দিতে পারেন। 
জমিতে কিছু সুস্থ ও. সবল লাউ রেখে 
দেওয়া হয়। সেই লাউ থেকে যে দানা 


পাওয়া যায় তা পরের বছরের বীজ হিসাবে টং 


ব্যবহৃত হয়। 7, 
খরার জন্য এবার এই এলাকার ঘি 
চাষী বোরো চাষ করছেন না। বোরো 
ধানের বদলে এবার তারা লাউ চাষে বেশী 
ঝুঁকেছেন। যাদের নিজস্ব শ্যালো আছে 
তারাও বোরো চাষ একেবারে কমিয়ে দিয়ে 
লাউ চাষ বাড়াতে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। 
কারণ বোরোর তুলনায় লাউ চাষে জল 
লাগে অনেক কম। মৃত্যুঞ্জয় মুদি একজন 
নামকরা লাউ চাষী । ইতিমধ্যে তিন বিঘে 
জমিতে লাউ লাগিয়েছেন। শ্যালোর জল 
কিনে আরো পাচ বিঘে জমিতে লাউ দেবেন 
বলে জানালেন। এরা ছাড়া এই অঞ্চলের 
অনেক চাষীর সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম 
বোরো চাষ কমিয়ে লাউ-এর চাষ করছেন। 
এই বছর খরায় লাউ-এর চাষ করে অনেকেই : 
মিতে দুটো পয়সার a দেখার চা করছেন। 


১৭. 


চাষীদের অভিজ্ঞতা পশ্চিমে বাতাস wei So a 





একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাষে 
বিজ্ঞানীরা আজ wie পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন গু 
বাড়তি লাভের ঢাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহ্নশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


বর্তমানে রাজোর ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেয়, আলোচনা om, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূলো মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সৃপারিশ, বার্ষিক sim ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকলিত কার্যসূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে es সফলতায় । সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৪ s 

সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সব 


প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে. 
উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, 


eo কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সমন্ধে কৃষকদের ee: 
MRA করা এবং, 


© রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
aise করে তোলা | টে 


ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
যক্তের.-শরিক হয়েছেন রাজ্যের কৃষিবিভাগ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব 
we ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকল 
রে A স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনু প্রবেশ। লক্ষ) ১) 
== 1৮714 vias উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি ২ 
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এবার খরার শিক্ষ| 


. সুভাষ রায় চৌধুরী 


গ্শ্চিমবঙ্গে খরার ক্ষতি শুরু হয়েছে 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৮১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের 
শেষ থেকে | ধানখেতে জলের অভাবে 
ফুল বের হয়নি। ফুল বের হওয়া খেতে 
জলের অভাবে দানা পুষ্ট হয়নি। এভাবে গত 
বছরের আমনে মার খেয়েছেন অনেক চাষী। 
নদী জলাধারগুলিতে সঞ্চিত জল কম থাকায় 
সেচের Brain না পাওয়ায় বোরো ধানের 
চাষ মার খায়। কিছুটা বোরো চাষ হয় 


৫ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের সুযোগ যেখানে আছে 


সেই সব এলাকায় । এবছরের afew! 


আরও নিদারুণ | 


১৯৮২তে বৃষ্টির অভাবে পাট মার 
খেয়েছে, মার খেয়েছে আউশ ধান। প্রাক 
খরিফের প্রথম ধাকৃকায় আউশ, পাট, 
আমনের বীজতলা ও জলদি বোনা আমন 
ধানের ক্ষতি হয় টাকার অঙ্কে পৌণে চারশ 
কোটির মতো । খরিফ মরস্থুমের প্রধান চাষ 
আমনের ব্যাপক ক্ষতি হলো এবং বৃষ্টি কম 
হওয়ার জন্য মাটিতে রসের অভাব ঘটায় 
জলদি রবি চাষেও চাষীরা সুবিধা করতে 
পারেননি | টাকার অঙ্কে এই ক্ষতির হিসেব 
হয়তো করা যায় কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, 
বর্গাদার, পাটাদার এবং কৃষি-শ্রমিকদের এই 





খরায় ধান শুকিয়ে খড় হয়ে গেছে । গরু চরছে। 


১৯ 





__ বন্ুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ ১৩৮৯ 
খরায় ক্ষতির ফলে খুব safes পড়তে 
হয়েছে। 

বরাবরের খরা-পীড়িত এলাকা পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়ার অর্ধেকের বেশি এলাকা, পশ্চিম 
মেদিনীপুর, বীরভূমের প্রায় অর্ধেক এবং 
বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ 
বেশী। তবে এবারের একটানা খরায় 
খরা-গীড়িত এলাকাগুলি ছাড়া হুগলি, 
উত্তরচবিবশ পরগণা, নদীয়া ও মুরশিদাবাদ 
জেলাতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বাকি 
জেলাগুলির কোনটায় হয়তো গোটা ব্লকে 
বা একটা বকের বিশ-পঞ্চাশ শতাংশ গ্রামের 
ধানের খেত একেবারে জলে পুড়ে গেছে। 
এমন কী, বর্ধমান জেলার সেচ খাল রয়েছে 
এমন ব্লক মন্তেশ্বর অথবা কাটোয়া ২নং কে 
ডি-ভি-সির জলের চাপ কম থাকায় সেচের 
জল না পৌছানতে মাইলের পর মাইল ধান- 
খেত জলে পুড়ে গেছে। 
আবার অন্য দিকে এও লক্ষ্য করা গেছে 
যে বড় সেচ প্রকল্প এলাকাগুলি থেকে 
যেসব জেলার চাষীরা সেচের জলের যোগান 
পেয়েছেন তাদের চমৎকার ধান হয়েছে। 
প্রচুর রোদ আর ধানক্ষেতে জল পাওয়ায় 
এসব অঞ্চলে ঠিক বোরো মরস্থমের মতো 


শ্রী রামকৃষ্ণ ঘোষ, এ মদন নন্দী প্রুধ চাষীর; 


বর্ধমান জেলায় ৪০ শতকে বিঘা | 


জয়া রত্বার ফলন হয়েছে বিঘেয় ২০-২২ 44 | 
“al এই 


ফলন পেয়েছেন সময় মতো ডি-ভি-সির 


ধানের ফলন হয়েছে। যেমন বর্ধমান জেলার 
ভাতাড় ব্লকের রায়-রামচন্দ্রপুর গ্রামে 


শ্রী চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়ের জমিতে wa- 
মেয়াদী অধিক ফলনশীল জাতের ধান ফলেছে 
ifs বিঘায় গড়ে বিশ মণ হিসাবে। 

মেমারি ১নং ব্লকের ধা গ্রামের 


সেচের জলের যোগান পেয়ে। অথচ মন্তেশ্বর, 
কাটোয়া ১নং, কাটোয়া ২নং, কেতুগ্রাম ১নং 
ও কেতুগ্রাম ২নং ব্লকে সেচের সুবিধা না 
থাকায় ধানের জমিতে কান্তে-হাতে যাওয়ার 
প্রয়োজন হয়নি। 

হুগলী জেলার সিঙ্গুর ব্লকের — 
গ্রামের চাষীরা মাইনর ইরিগেশন করপো- 
রেশনের গভীর নলকুপের জলে দেড়শ বিঘে 


ধানের জমিতে এই আকালের বছরে 
চমৎকার ফসল কলিয়েছেন। REVI ধান 


গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা এ গ্রামটিকে 
এবার দত্তক নিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা 


কর্মসূচীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে। oa 


চাষীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শতকরা ' . 


৮০ ভাগ জমিতে স্বল্প-মেয়াদী অধিক ফলন- 
শীল জাতের চাষ করে বিষে পিছু ১৮--২* মণ 
ধানের ফলন হয়েছে। এ গ্রামের 
তরী কান্তিক পালের ধান এমন চমৎকার হয়েছে 
যে খরিফে বিঘায় বাইশ মণের উপর ফলন 
হয়েছে। তিনি চাষ করেছিলেন আই- ই- টি 
৫৭৪২ জাতের ধান। 

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া ২নং ব্লকের 
বাইগাছিতে দক্ষিণের মাঠে যেমন ধান 


একেবারেই হয় নি, আবার এর চার-পাচ 
মাইল উত্তরে গাইঘাটা ব্লকের নটগ্রাম, 





কলাসিম, আমবৌলা প্রভৃতি গ্রামে ব্যক্তিগত 


হি 








অগভীর নলকৃপের জলে চাষ করে অনেক 
চাষী বিঘে পিছু ১৫--১৬ মণ ধানের ফলন 
পেয়েছেন। 

এর থেকে বোঝা যায় যে যেখানে কিছুটা 


সেচের সুযোগ পাওয়া গেছে সেখানেই 
মোটামুটি ধানের ফলন ভালো! হয়েছে ।-.. 
পশ্চিমবঙ্গে সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত 
হয়েছে শতকরা, ৩* ভাগের মত জমিতে । 
এর মধ্যে অনেকটা জমি অগভীর নলকূপ 
থেকে সেচের জল পেয়ে থাকে। পুকুর 
থেকে জল তুলেও অনেকে জমিতে সেচ দিয়ে 
থাকেন। গ্রামে গেলে দেখা যায় অনেক 
পুকুর মজা! অবস্থায় রয়েছে । অনেক চাষীকে 
অনুযোগ করতে শোনা গেছে যে অগভীর 
নলকৃপের জল পাওয়া যাচ্ছে না কারণ 
সেখানে তার চুরি হয়ে গেছে বা কোথাও 
পাইপ তুলে নিয়ে গেছে। অথচ এইসব 
অগভীর নলকৃপগুলি যদি এইভাবে অকেজো 
অবস্থায় না থাকতো তাহলে আরও কিছু 
জমি সেচের সুবিধা পেতে|। পুকুরগুলিও 


যদি সংস্কার করে আরও গভীর করে 


২১ 


১৩৮৯ 


ayaa : পৌষ-মাঘ 


অগভীর নলকূপ থেকে 
জল দেয়া হচ্ছে। 


কাটানো যেত তাহলে সেখানে বেশী জল 
থাকতো এবং প্রচণ্ড খরার সময় কাজে 
লাগতো | 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সমাজ উন্নয়ন 
কর্মস্থচীর মূল উদ্দেশ্যের কথা। এই পরি- 
কল্পনায় গ্রামোন্নয়নের কাজ যখন স্থুরু কর! 
হলো, তখন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের 
মান্ুষকেও নিজেদের উন্নতির জন্য এগিয়ে 
আসতে হবে। সরকার থাকবেন গ্রামের 
মানুষের পাশে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ 
ও সাহায্য দেওয়ার জন্য । অনেক প্রয়ো- 
জনীয় কাজ আছে যা গ্রামের মানুষ যদি 
সমবেত ভাবে করতে এগিয়ে আসেন তাহলে 
তার থেকে অনেকেই উপকৃত হতে পারেন। 
এই খরার ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে তাই ভাবতে 
অনুরোধ করছি গ্রামের বৃহত্তর স্বার্থের 
কথা ভেবে সমবেত ভাবে গ্রামের মঙ্গল 
চিন্তা করার কথা । এতে গ্রামের সকলেই 
উপকৃত হবেন এবং এই ধরণের প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লে ব্যাপক ক্ষতির হাত 
থেকে রক্ষা পাবেন। 





রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে 
| ফসল বাঁচান 
রোগ 

ঝলসা রোগ (ক্লাষ্ট) £ এই রোগ দমনের 
জন্য ৩০০ লিটার জলে wee মিলিলিটার 
হিনোসান মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রেকরুন। 
হিনোসানের অভাবে ৩** মিলিলিটার 


না টা কিটাজিন বা ৯** মিলিলিটার কুমান 


এল স্প্রেকরুন। 

_ প্রয়োজন হলে তবে রোগ দমনের ওষুধ 
ব্যবহার করবেন। এজন্য নিয়মিত মাঠে 
গিয়ে ফসলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং 
রোগের আক্রমণ দেখলে ওষুধ দিন | 


Wate ওষুধের নাম. একর প্রতি ওষুধের * 
ফোরেট ১০% ( থাইমেট ১* জি) 
কারন ree) 





মাজরা পোকা বোরো ধানের প্রধান 


শক্রু। সাধারণতঃ মাঘের শেষ থেকে এদের ee 


আক্রমণ শুরু হয়। তাই নিয়মিত ভাবে 
সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার আপনার ক্ষেত দেখুন। এ 
গাছে মাজরা পোকার মথ (প্রজাপতি ) বা at 


ডিমের গাদা দেখলে বুঝবেন যে, ক্ষেতে পি 


পোকার আক্রমণ সুরু হয়েছে। 


সাধারণতঃ শতকরা! পাঁচটি বা তার বেশী রে a 


পাশকাঠি মাজরা পোকায় আক্রান্ত দেখলে 
অথবা প্রতি ৫০টি গোছে একটি মাজরা 


পোকার মথ বা ডিমের গাদা দেখা গেলে 


নীচের তালিক! মত কীটনাশক দিন। 


একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ (কেজি) 
oe = ry টি হাতা 





নিলে ভালভাবে ছড়ানে রও হানে শোর 3 


এর পরে দরকার হলে তরল লি 
ওষুধ ব্যবহার করবেন। Q 















আসার পরে আর দানাদার ওষুধ ব্যবহার 
করবেন না। 





তরল ওষুধের নাম 





বসুন্ধরা : পৌষ-মাঘ ১৩৮৯ 


_ প্রতি লিটার জলে ওষুধ প্রতি একরে ৩০ 





; ফসফোমিডান টু চর | 
 মিথাইল প্যারাথায়ন ৫*% 
: ol ee ৫০% 
a 3 কু ১২৫% a 
oe fate ২ 









যারে ভালভাবে ওষুধ স্প্রে করার জন্য 
সাধারণতঃ ৩০* লিটার ওষুধ গোল! জল 
লাগে ।. তবে গাছের ate অনুযায়ী কম বা 
বেশী লাগতে পারে। দরকার - হলে 
রি ১০ থেকে ১৫ দিন বাদে আবার এ পরিমাণ 
তরল ওষুধ স্প্রে করুন। অন্যান্য পোকার 
Boe হলে পূরবপৃষ্ঠায় বলা যে কোন একটি 
ey জা : 
আজকাল বোরো ধানে বাদামী শোষক 
পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। এই শোষক 








( মিলিলিটার ) লিটার জলে ওষুধ (মিঃ লিঃ) 


¢ গ্রাম ৯২ কেজি 


দিকে নজর রাখুন এবং পাতার ওপর ওষুধ 


না ছিটিয়ে গাছের গোড়ার দিকে ভালভাবে রর 


স্প্রে করুন। বোরো ধানে ফুল আসার 
সময় থেকে সাধারণতঃ বাদামী শোষক 


পোকার আক্রমণ দেখা যায়, তাই সে সময়ে 


নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং আক্রমণ হলে 
গুছিতে ৬টি পোকা দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
নিন। ফুল আসা ক্ষেতে বিকালের দিকে 
ওষুধ CR PH | 





a a যে কোন ন একটি ওযুধ me 











Rater ৫০৪: ১ গুড়ো জেলে 


ce রে রঃ ae [ক্রটোফস | ৪০০ ও > os | 


... ম্যালাথিয়ন ৫০% ই 


রে কাৰারিল ca oe Saget ২২ গ্রাম 


a _বি-এইচ-সি ১০% 





| a 1 ae 
“ওষুধের নাম co ওষুধের পরিমাণ পে ওষুধের পরিমাণ . 
(মিলিলিটার | গ্রাম) 





টি গ্রাম | 








কাজেই পোকা দেখার জন্য aie গোড়ার রঃ 2 








aw oe ১৯ 
গন্ধী পোকা, লেদা বা নীৰ কাটা ও লেদা : 


পোকার আক্রমণ. হলে ১০ শতাংশ বি- 


এইচ-সি গুড়ো একর প্রতি ১২ কেজি 
হিসাবে ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে 
ভালভাবে ছড়াবেন। টা 
ফসল তোলা ৃ 

শীষ বেরুনোর একমাসের মধ্যেই দানা 
পুষ্ট হয়ে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান পেকে 
গেলেই কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই 
করে পরে খড় ও ধান আলাদা করে 
ভাজার শুকিয়ে নিন। 

দেরী করে কাটলে এবং কাটার পর সঙ্গে 


বোরো ধানের রোগ-পোকা 
দমনের জন্য বলা রোগ-পোকা 





সঙ্গে or না করে সা ফেলে 2 


রাখলে দানা ঝরে নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া 


ইদুর, পোকামাকড়ের দ্বারা এবং ঝাড় a 


বৃষ্টিতে ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া দেরী 

be কাটলে ধান থেকে চাল করার সময় 
বেশী খুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক 

সময়ে ধান কেটে ক্ষতির সম্তাবন! থেকে 

ফসল বীচান। is 

ফলন 


২০7২৫ কুইন্টাল ধানের ফলন পাওয়া 
যায়। 





নাশক ওষুধগুলির রাসায়নিক ও 
বাজারে প্রচলিত নামের তালিকা 


রাসায়নিক নাম 


মিথোক্সি-ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড 
আরগানো ফসফরাস 
ডাই- মিথাইল- ডাই-ঘিও কার্বোমেট 





২৪ ges 





এ্যাগালল-৬, হান একা ও. 
হিনোসান te ইসি কিটাজিন te a oe 
কনা এল ৫৪ "১ জিরাম > 


ভিন, poe -১০০ 
একালাব্স ৪ জি ee 
লিনটাফ ২০ ইসি, গ্যামাক্সিন ২* ইসি A 
ones ss ইকি ভিন্টর এল ae | a | 








উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি Ae 
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প্রতি লিটার জলে ওষুধ প্রতি একরে ৩০০ 
ই (মিলিলিটার ) লিটার জলে ওষুধ (মিঃলিঃ) 
রি _ ফসফোমিডান 1৮875... সহ 
__ মিথাইল প্যারাথায়ন ৫% ১ ee 
__ ফেনথায়ন Goh. ১ চক: 

_কুইনালফ :২৫% ১২ রর a 
এ ৃ ৩৫% ২ Wee coe 
coe বি-এইচ-সি (জলেগোলা)৫০% ৫ গ্রাম  আইকেজি 
প্রতি একর জমিতে হাতে চালানো পোকা গাছের গোড়ার দিকে = 
শ্প্রয়ারে ভালভাবে ওষুধ স্প্রে করার জন্য কাজেই পোকা দেখার জন্য গাছের গোড়ার 
সাধারণতঃ ৩০* লিটার ওষুধ গোলা জল দিকে নজর রাখুন এবং পাতার ওপর ওষুধ 
লাগে ।. তবে গাছের বাড় অনুযায়ী কম বা না ছিটিয়ে গাছের গোড়ার দিকে ভালভাবে 
বেশী লাগতে পারে। দরকার -হলে স্প্রে করুন। বোরো ধানে ফুল আসার 
«১০ থেকে ১৫ দিন বাদে আবার এ পরিমাণ সময় থেকে সাধারণতঃ বাদামী শোষক 
তরল ওষুধ স্প্রে করুন। অন্যান্য পোকার পোকার আক্রমণ দেখা যায়, তাই সে সময়ে 
উপদ্রব হলে পূরবপৃষ্ঠায় বলা যে কোন একটি নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং আক্রমণ হলে 
ওষুধ (তরল) স্প্রে করুন। গুছিতে ৬টি পোকা দেখলে উপযুক্ত ব্যবন্থ 
আজকাল বোরো ধানে বাদামী শোষক নিন। ফুল আসা ক্ষেতে বিকার দিকে 
পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। এই শোষক ওষুধ স্প্রে করুন। 


তরল ওষুধের নাম 



























a পু রি 
আখের নাম... ওষুধের পরিমাণ জলে ওষুধের পরিমাণ 
| (মিলিলিটার / গ্রাম) erie a 





feat ৫০% গুড়ে (জলে 
| গোল) as 
.. ফসফোমিডন ৮৫% ই fafa 
. মোনোক্রটোফস ৪০% ys 


en ears 





২৩ 





coe ১৩৮৯, এ 

et পোকা, লেদা বা শীষ কাটা লেদা : 
পোকার আক্রমণ হলে ১* শতাংশ বি- 
এইচ-সি গুড়ো একর প্রতি ১২ কেজি 
হিসাবে ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে 
ভালভাবে ছড়াবেন। x 

শীষ বেরুনোর একমাসের মধ্যেই দানা 
পুষ্ট হয়ে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান পেকে 


| টু গেলেই কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই 


করে পরে খড় ও ধান আলাদা করে 








টড হত এ 


রাখলে দানা ঝরে নষ্ট হতে পারে। তা ছাড়া 
ইদুর, পোকা-মাকড়ের দ্বারা এবং ঝড় 
বৃষ্টিতে ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া দেরী 
করে কাটলে ধান থেকে চাল করার সময় 
বেশী খুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক 
সময়ে ধান oe ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে 
ফলন _ 








ভালভাবে শুকিয়ে নিন। ‘ ২০7২৫ কুইন্টাল ধানের ফলন পাওয়া 
ahs করে র কাটলে এবং কাটার পর সঙ্গে যায়। 
বোরে ধানের রোগ-পোকা 
| দমনের জন্য বলা রোগ-পোক। 
নাশক ওষুধগুলির রাসায়নিক ও 
বাজারে প্রচলিত নামের তালিকা 
রাসায়নিক নাম বাজারে প্রচলিত: নাম 
- রোগনাশক এ্যাগালল-৬ ১ ট্যাকাসন-৬, একটা | 
মিথোক্সি-ইথাইল দারকিউরিক ক্লোরাইড : fits LE 
আরগানো ফসফরাস হিনোসান ৫০. ইসি, ৃ নি ae 
ডাই- মিছা থিও কাৰোমেট কমান এল ৫০, জিরাস টি 
ইরাদ ডিমেক্রন- -১০০, কনি) 
কুইনালফস ( দানা ) একালাক্স ৪ জি 
লিনডেন লিনটাফ ২০ ইসি, কিং ২০ ইসি 


'লিনডেন + ইসি fem বে ২ A 


২৪ = 


উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি 
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শরিরে ১০. ডি ফোরেট ১০ জি, 
রেট ১ জি 

দিখাইল গার ৫০ ইসি 
লেবাসিড co ইসি ৩ oe 
ও্যাগ্রোথায়ন ৫০, creme, He 
নুভান, ইকো ৭৬% ইসি a 
সাইথিয়ন ৫০ ইসি, ম্যালাখিয়ন ৫ ৫5 ইস, 
এলোথিয়ান ৫* ইসি, ee 
কিষাণ ম্যালাথিয়ান ee : তত 
ম্যালাটক্স ৫* ইসি ee 
সেভিন, কিলেন কার্বারিল, arte 
একালাক্স ২৫% | 
থায়োডান ৩৫%, থায়োনেক্স ৩৫ th 
কিষাণ এণ্ডোসালফান ৩৫%, থায়োফেন ৩৫, 
থায়োমেক্স ৩৫ ইসি, হিলডান, 
থায়োটেক্স ৩৫ ইসি, এপ্ডোসালফান ৩৫ 0, 
থায়োনাক ৩৫ ইসি 
নুভাক্রন, কাতান 








২৫. 








রাসায়নিক ওষুধের রী যে পরি 
মানুষের শরীরে দেখা যায় সেগুলির সঙ্গে 
মোটামুটিভাবে পরিচয় থাকা দরকার। 
সাধারণভাবে লক্ষণগুলিকে তিনটি পর্যায়ে 
ফেলা যায়। যথাঃ (ক) কম বা প্রাথমিক 
পর্যায়ের লক্ষণ, খে) মাঝারি ধরনের তীব্র 
বিষক্রিয়া 
বেশী বিষক্রিয়া। 
| (ক) কম ৰা প্রাথমিক পর্যায়ের লক্ষণ £ 
মাথাধরা, ক্লান্তি বা ছুর্বলতাবোধ, অস্থির- 
চিত্ততা, . মাথাঘোরা, ঘাম, বমিরভাব, 
পাতলা দাস্ত, ক্ষুধার অভাব, তেষ্টা পাওয়া, 
গাটে ব্যথা, গায়ের চামড়া, নাক, মুখ, 


(গ) অতিরিক্ত তীব্র বা খুব ' 


চোখ ও গলায় জালা, 
চুলকানো ভাব। 


খে) মাঝারি ধরনের ea বিষক্রিয়ার 
লক্ষণ £ গা-বমি, পাতলা দাস্ত, মুখে 
অতিরিক্ত লালা বার হওয়া, পেটে খিল ধরা, 
অতিরিক্ত ঘাম, শ্বাসকষ্ট, কীপুনি, পেশীতে 





টান ধরা, ঝাপস! দেখা, চামড়া লালচে বা 


হলদে হয়ে যাওয়া, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত হওয়া, 


অতিরিক্ত ছূর্বলতা। 
(গ) অতিরিক্ত তীত্র বা খুব a 
বিক্রিয়ার লক্ষণ £ জর, খুব তেষ্টা পাওয়া, 


ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, বমি, পেশীতে অত্যন্ত 
দ্রুত সংকোচন চোখের মনি খুব ছোট হয়ে ২ ; 
যাওয়া, খি চুনি, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। 





ডঃ স্ুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


aie ean 


বিষক্রিয়া mH ॥ 





বিশেষ আধিকারিক, রষি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ | 





বিডি ae 


জিলা ন 





প্রাথমিক ্নাথমিক চিকিগসা! £ বিষক্রিয়ার লক্ষণ 
দেখা দিলে ডাক্তার ডাকতে হবে যত 





লোকের প্রাণ বেঁচে যেতে পারে। প্রথমে 
ৃ লক্ষ্য রাখতে হবে যে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস 
মত হচ্ছে কিনা । জানতে হবে কি 
রাসায়নিক ওষুধের দরুণ এই বিষক্রিয়া gr 
oe হয়েছে | সেই কীটনাশক ওষুধের বোতল বা 
lee প্যাকেট লেবেল ও সম্ভব হলে নির্দেশ পত্র 
১. রেখে দিতে হবে ডাক্তারকে দেখানর জন্য । 








(১) রোগীর গা থেকে ওষুধ খুব 


টি তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলতে হবে। কাপড়- 
চোপড় খুলে ফেলে, সাবান-জল কিংবা ডিম 
জাতীয় কোন ডেটারজেন্ট পাউডার দিয়ে গা 
ভালভাবে ধুতে হবে। সাবানের থেকে 
__ ডেটারজেন্ট তাড়াতাড়ি ও ভাল কাজ দেয়। 
তারপর খুব ভাল শুকনো করে গা মুছিয়ে 
_ গায়ে কম্বল জড়িয়ে রাখতে হবে। রোগীর গা 
থেকে ওষুধ ধুয়ে দেবার সময় সাবধানতা 
অবলম্বন করতে হবে। যিনি ধুয়ে দিচ্ছেন 
যেন তার চোখে মুখে সেই জল না লাগে। 
(২) যদি ওষুধের বিষক্রিয়ার ফলে 
গায়ের বা হাতের চামড়া পুড়ে যায়, তাহলে 
রোগীর গায়ের জামা-কাপড় সাবধানের সঙ্গে 
&. খুলে নিয়ে জলের ধারা দিয়ে আক্রান্ত 








২৭. 


বনুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ ১৩৮৯ 
জায়গাগুলি ভালভাবে ধুয়ে দিতে হবে। 
তার পর খুব আল্গাভাবে নরম কাপড় দিয়ে 
শরীর ঢেকে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে 


যে, ক্ষতস্থান বা আক্ৰান্ত জায়গাগুলিতে i a 
কোনও রকম... 
মলম, পাউডার, লোশন বা পোড়ার, =. ae 


কোন ঘস্টানি না লাগে। 


ওষুধ লাগান চল্বে AL ।- 

(৩) যদি কীটনাশক ওষুধ চোখে লেগে 
যায় বা চোখের ভিতর ঢোকে, তাহলে জলের 
ধারায় চোখ ভালভাবে ধুয়ে কেল্‌তে হবে। 
চোখের পাতা ভালভাবে খুলে রেখে 
আস্তে আস্তে জলের ধারা বা ঝাপটা দিয়ে 
অন্ততঃ দশ-পনের মিনিট ধুতে হবে। জল 
দিয়ে চোখ ধোবার সময় জলে কোনও ওষুধ: 
বা লোশন দেওয়া BATT না | 

(৪) যদি কীটনাশক ওষুধ শ্বাস-প্রশ্বাসের 
মাধ্যমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, 
তাহলে রোগীকে খোলা হাওয়ায় আনতে 
হবে কিংবা দেখতে হবে যে, যথেষ্ট ভাল 
হাওয়া পাচ্ছে কিনা--ঘরের দরজা, জানলা 
খুলে দিয়ে হাওয়া চলাচলের সুব্যবস্থা করতে 
হবে। কিন্ত যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে 
নজর দিতে হবে। পাতলা ঢাকা দিয়ে 
দেওয়া ভাল। প্রয়োজনবোধে বা সম্ভব 
হলে বৈদ্যুতিক পাখা বা হাত পাখা চালাতে 
হবে। রোগীকে স্থানাস্তরিত করার সময় 


তাকে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। 





গায়ের জামা-কাপড় টিলে করে দিতে হবে। 
যদি শ্বাস-প্রশ্বাস থামবার উপক্রম তাহলে 
সিন প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্শ্বাসের 4 






| বনু £ : oon ১৬৯, 
হবে। যদি রোগীর শরীরে কাঁপুনি বা খি'চুনি 
দেখা দেয়, তাহলে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর 
রাখতে হবে এবং মাথায় যাতে আঘাত না 
লাগে সেদিকেও নজর দিতে হবে। রোগীকে 
যতদূর সম্ভব শাস্ত রাখতে হবে। মুখ ওপরের 
দিকে রাখতে হবে। কোন রকম মদ্য বা 
RD জাতীয় দ্রব্য দেওয়া চলবে না। 

7৫) যদি কোন লোক কীটনাশক ওষুধ 
খেয়ে ফেলে বা হঠাৎ তার মুখের ভেতর 
_ দিয়ে শরীরের মধ্যে চলে যায়, তাহলে খুব 
তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা 
বিষক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি সুরু হয় এবং 
রোগী মারা যেতে পারে। যদি সম্ভব এবং 
প্রয়োজন হয় রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা 
করতে হবে। এই ব্যবস্থার ওপর রোগীর 
জীবন অনেকখানি নির্ভর করছে। প্রথমেই 
জানতে হবে-কি ওষুধ a কি জাতীয় 
রাসায়নিক দ্রব্য রোগী খেয়েছে, তার উপর 
বমি করানো উচিত কিনা তা নির্ভর করছে। 

যদি রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় বা দেখা 
যায়_-হাতে পায়ে খিচুনি হচ্ছে, তাহলে বমি 
করান উচিত নয়, কেননা, এ রকম অবস্থায় 
বমি করালে রোগীর উপকার হয় না। 
উপরস্ত রোগী মারা যেতে পারে। যে সব 
রাসায়নিক দ্রব্য শরীরের ভিতরে গিয়ে জালা 

ও ক্ষতের WR করে (Corrosive), সেই 
ধরনের রাসায়নিক ওষুধ খেয়ে ফেললে বা 
শরীরের ভিতর ঢুকলে বমি করানো উচিত 
নয়, কেননা, রোগীকে বমি করানোর সময় 
গলা ও মুখের ভিতর পুড়ে যেতে পারে এবং 

৬ 





জাতীয় রাসায়নিক way বা পেট্রোলিয়ম 
জাতীয় দ্রব্যে দ্রবীভূত বা তরল অবস্থায় 
রাখা ওষুধ খেয়ে থাকে জলে মেশাবার 
আগে, তাহলেও বমি করান উচিত নয়। 
কেননা, বমি করানর এই ধরনের ওষুধ" বা 
দ্রব্য গলায় ও মুখের ভিতর জ্বালা ও পোড়া 
WAP করতে পারে । মনে রাখতে হবে যে, 
ই. সি. (9. 0.) ইমালসিফায়েড প্রিপারেশন 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যে 


দ্রবীভূত করেই তৈরি-করা হয়। 
বমি করানোর সময় মুখ যেন নীচে 

থাকে, পিঠের ওপর শুয়ে না থাকে । কিংবা 
হাটুগেড়ে সামনের দিকে মুখ করে থাকলেও 
চলবে । বমি করানোর জন্য প্রচুর প্ররিমাণে = 
জল বা দুধ খাওয়ানো চলে, কিংবা ৫% 
সোডিয়াম বাই-কাঁরবোনেট ( খাবার সোডা, : 
সোডিবাইকাৰ ) দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে 
পারে। অনেক সময় ইপিকাক (Ipecac) 
সিরাপও খাওয়ানো যেতে পারে বমি করানর 
জন্য )। গলায় আস্তে আঙ্গুল দিয়ে কিংবা 
চামচের ডাটি ঢুকিয়েও বমি করানো চলতে 
পারে। যদি SPAS জাতীয় কোন দ্রব্য J খেয়ে 
থাকে তাহলে জলে ( ২৫০1 মিলিলি লে | : : 
১৫ মিলিলিটার fre অব বরন: 
এক পোয়া জলে বা ১২ কাপ জলে চায়ের 
চামচের তিন চামচ মিল্ক অব ম্যাগ্নেসিয়া ) 
মিল্ক অব ম্যাগ্নেসিয়া খাওয়াতে হবে। 





আযাসিড বা ক্ষার বা আযালকালী (alka) 


জাতীয় রাসায়নিক কীট নাশক ওষুধ খেলে : 
৪8 coe 





ate বৎসরের কম বয়সের ছেলেকে ১২ কাপ 
"দুধ, পাঁচ বৎসরের বড় ছেলে বা লোককে 
১:8৪. থেকে ৬ কাপ Qe খাওয়ান উচিত। খুব 
__ কাল করে ভালভাবে টোষ্টকে পুড়িয়ে যখন 
কয়লার মত হবে তখন গুঁড়ো করে--বড় 
oo চামচের চার চামচ গুড়ো, বড় চামচের ছু 
চামচ চা এবং বড় চামচের দু চামচ fas অব 
ম্যাগ্নেসিয়া মিশিয়ে দেওয়া চলতে পারে। 
এই মিশ্রণ ভেতর থেকে বিষ অনেকখানি 

ols টেনে নিতে পারবে 
আনেক সময় রাসায়নিক কীটনাশক 
ওষুধ খেয়ে ফেলার জন্য শরীর ও মনে ভীষণ 
ধাক্কা খায়। এই ধরনের শারীরিক ও 
.. মানসিক ধাক্কা যদি sett করা হয়, তাহলে 
৫. আক্রান্ত লোকটি মারা যেতে পারে। এই 
ধাক্কার লক্ষণ হোলো! যে, রোগীর চেহারা 
ফ্যাকাশে হয়, গাঁহাত-পা ঘামের দরুন 
_.ভিজে-ভিজে হয় এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়। 
চোখের দৃষ্টি উদ্দেশ্ঠহীন" হয় এবং চোখের 
WA খুব বড় হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস খুবই 
টি অনিয়মিত হয়। পুরোপুরি বা খানিকটা 
অজ্ঞানভাব দেখা যায়। এই রকম লক্ষণযুক্ত 











a লোককে পিঠের উপর শুইয়ে রেখে মুখ 







1 দিকে রাখতে হবে। যদি বমি 
হলে অবশ্য বুকের উপর ভর দিয়ে 
মুখ নীচে রাখা দরকার। যদি বমিনা করে, 

_ তাহলে পা আস্তে আস্তে মাথার উপর তুলে 
ধরতে হবে। যদি শীত লাগে, তাহলে গায়ে 
__ চাপা দিয়ে গরম রাখতে হবে। যদি রোগীর 
&. জান থাকে এবং বোঝা যায় যে, তার পেটের 





২৯ 


বসুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ ১৩৮৯ 
মধ্যে ওষুধ প্রবেশ করে নি, তাহলে সামান্য 
পরিমাণ লবণ-মিশ্রিত জল (এক লিটার 
জলে ২'৫ গ্রাম অর্থাৎ চায়ের চামচের আধ 
চামচ লবণ) আস্তে আস্তে দিতে হবে। যতবার 


সম্ভব এই জল খাওয়াতে হবে। তাকে আশ্বাস a 
দিতে হবে ও মনোবল ফিরিয়ে আনতে হবে। দি 


বিভিন্ন কীটনাশক রাসায়নিক: দ্রব্যের 
বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক বা বিনাশকারী ওষুধ | 

(১) অরগানো ফসফরাস বা জৈব 
ফসফরাস (Organophosphorus) যেমন 
আযাজোড়িন, বিড়িন, ট্রাইথিয়ন, মেটাসিসটক্স, 
ডায়াজিনন, ডার্সবান, ডাইমিথোয়েট, 
মেটাসিড, থাইমেট, ফসফামিডন, ফসড়িন, 
সাইট্রোলেন, স্থুভান, ডিমেক্রুন, utara, 
ফলিথিয়িন, স্থুমিথিয়ন, একালাক্স, ফোরেট, 
ফোরাটকঝ্স, লেবাসিড, জোলোন, এআানথিয়ো, | 
একাটিন প্রভৃতি | 
(১) প্রতিষেধক ব। বিষকিয়ানাশকারী 
ওষুধ 

(ক) আ্যাট্রোপিন সালফেট ইন্জেকৃশন। 
যতক্ষণ লক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে 
ইন্জেকৃশন চালিয়ে যেতে হবে। 

(খ) এপ্রাটোপ্যাম ক্লোরাইড (2-PAM) 
(২-পাইরিডিন-এ্যালকিসম  মিথিয়োডাইড) 
শিরার মধ্যে ইন্জেকশন দিতে হবে ৫-১০ 
মিনিট সময় ধরে। 

(গ) কোন সময়েই মরফিন, ধিয়োফাইলিন 
(Theophyllin)  বা att নোফ 
(Aminophyllin). a বারি টিউরেট 
turates) দেওয়া চলবে all 






পান 


১৩৮৯, 


(২) রানে জাতীয় ওষুধ যথা £-_ 
আযালডিকার্ব, (টেমিক) কার্বোফুরান 
(ফুরাডান), কার্বারিল (সেভিন), মিথোমিল, 
প্রোপাক্ম্থুর ইত্যাদি | 
_ (ক) অআ্যাট্রোফিন সাল্‌ফেট 
খে) প্রোটোপ্যাম ক্লোরাইড (2-PAM) 


ৃ ইনজেকশন কোনমতেই চলবে না । 


| ৩) ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন 
যথা বি. এইচ. সি, ডিডিটি, এনড্রিন, 
আযলডিন, ডাইআযালড্রিন, হেপ্টাক্লোর, 


ক্লোরোডেন, এগ্োসালফান,  টক্মাফিন 
I 


প্রতিষেধক £ 
(ক) খিঁচুনি ও অস্থিরতা দমনের জন্য 


(a) কোন মতেই ত্যাডরিনালিন 

(Adrenalin) ব্যবহার করা চল্বে না। 

(8) সাইনাইড বা সাইনো গ্যাস 
প্রতিষেধক ঃ | 

কে) নিশ্বাসের সঙ্গে আযামাইল নাই- 
ট্রাইট (Amyl nitrite) শৌকানো ; 

(খে) শিরার মধ্যে সোডিয়াম নাইট্রাইট 
“(Sodium nitrite) বা সোডিয়াম থায়ৌসালফেট 
(Sodium thiosulphate) ইন্জেকশন দেওয়া | 
© ইছুর মারার জন্য ্যার্টিকো- 
আযাগুল্যাণ্ট 


যথা ওয়ারফারিন্‌, রাজাকে ates | 





(Vitamin K) খাওয়াতে হবে না হয় 
ইন্জেক্‌শন দিতে হবে। | 
(৬) ব্রোমাইভ জাতীয় ওষুধ 
যথা ই. ডি. বি. বা মিথাইল ব্ৰোমাইড 
বা ই. ডি. বি. ও মিথাইল ত্রোমাইড 
মিক্সচার | 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা 


(ক) BAL (dimercaprol) ইন্জেকশন El 


দেওয়া যেতে পারে লক্ষণ ফুটে উঠার বা 
দেখার আগে; 
(খ) খিঁচুনি বা কীপুনি কমাবার জন্ত 
বার্বিটিউরেট ; ৃ 
প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে নিয়লিখিত 
জিনিষগুলি থাকা দরকার £- 5 
(>) 
কিছুটা সাবান (গুড়া সাবান হলেও চল্বে) 5 
(২) এক শিশি লবণ; 

(৩) এক শিশি খাবার সোডা (সোডি- - 
বাইকার্ব) বা মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া ; ; 
(8) 
ভিনিগার ; 


(৫) এক প্যাকেট পরিশুদ্ধ জি চা 


গুড়। (activated charcoal); 
(৬) এক বোতল পরিষ্কার পানীয় জ জল; 
(৭). এক রোল ব্যাণ্ডেজ বা গজ কাপড়; 
(৮). 
(৯) 
2) 


পরিষ্কার প্লাষ্টিকের গ্লাস ও ঢাকনা; 
একটি স্টেনলেস স্টিলের চামচ। 


Wo 





হাত মুখ ধোয়া বা ধোয়ানর জন্য এ 


এক বোতল লেবুর রস বা 


সুখে ফু দেবার জন্য প্রাষ্টিকের নল; 





__ শীতের মরস্থমে কীচা মটরশুটির আদর 
সকলের কাছে। সারা বছর যদি এর 
: সরবরাহ থাকে তাতেও এ সবজি সম্বন্ধে 

উৎসাহ কমে না। কাচা মটরগুটি ও 
শুকনো বড় মটরের, চাহিদা বাজারে যথেষ্ট। 
দামও ভাল পাওয়া যায়। উন্নত জাতের 
রশু'টির চাষ তাই বেশ লাভজনক ৷ 
ner মটরশুটি চাষে জমির উর্বর! শক্তিও বাড়ে। 

চাষের জন্য উন্নত জাত বেছে নিন। তাতে 

ও oe পাওয়া যাবে। 












___ আরলি ডিসেম্বর, আরলি বাজার, 
a আরকেল, মেটিওর, লিটল মারভেল। ' 






ce নত । 
oo সাধারণত; প্রতি «ara ৫* কেজি 
 খ্যামোনিয়াম সালফেট বা ২২ কেজি 
₹ ইউরিয়া, ১৭৫ কেজি সুপার ফসফেট এবং 
৪ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ বীজ 
লাগানোর নির্দিষ্ট সারিতে প্রয়োগ করুন। 
বীজ বোনার সময়, বীজের পরিমাণ, 
দূরত্ব ও জীবাণু সার প্রয়োগ 
SiR মাস থেকে অগ্রহায়ণের প্রথম 
পৰ্যন্ত মটরশুঁটি লাগানো যেতে পারে। 
রঃ প্রথম দিকে জলদি জাত এবং শেষের দিকে 














মটৰথ ূ 


নাবি জাত লাগান বীজ ৩. an (১২ 
ইঞ্চি ) অস্ত্র, ২ সেমি বা এক ইঞ্চির একটু 
কম গভীরতায় gaa) বীজ কং গভীরতায় 
লাগান । 

বোনার আগে বীজের সঙ্গে উপযুক্ত 
জীবাণুসার মাখিয়ে নিন । এতে বেশী ফলন 
পাবেন। একর প্রতি ৭৫০ গ্রাম জীবাণুসার 


লাগবে। বীজ অল্প জলে মিনিট দশেক ee 





ভিজিয়ে বাড়তি জল ফেলে দিয়ে জীবাণুসার 
মেশান । পরার পাওয়ার ঠিকানা 
হলোঃ | 








৯ মিলিলিটার 


-_ বনুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ ১৩৮৯ 
_. নডিউল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, 
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, 
পোঃ মোহনপুর (৭৪১ ২৪৬) 
- জেল! £ নদীয়া । 
জলদি জাতের জন্য একর প্রতি ৩০ 
Le থেকে ৪০ কেজি ও মাঁঝারি এবং নাবি 


জাতের জন্য ২৫ থেকে ৩০. কেজি মটর 


দানার প্রয়োজন। 

পরিচর্যা ও সেচ 

জমিতে রস কম থাকলে বোনার আগে 
সেচ দিয়ে জমি তৈরী করুন। জমি সব 
সময় আগাছা মুক্ত রাখুন। মটরের ভাল 
ফলন পেতে হলে ফুল ও শুঁটি ধরার সময় 


সেচ দিন। 










রোগ, কীটশকত্র এবং তার প্রতিকার 
পাউডার রোগ Taw a একটি প্রধান 
রোগ। এই রোগের আক্রমণ হলে পাতার 
তলায় ও উপরে সাদা পাউডার ছড়ানো 
_... আছে মনে হয়। পাতা ক্রমশঃ হলদে হয়ে 
_ যায়। গাছের পাতা এরকম দেখলে প্রতি 
রঃ লিটার জলে আধ গ্রাম হিসাবে সালটাফ বা 
১ গ্রাম হিসাবে মোরেষ্টান অথবা 
হিসাবে ক্যালথেন বা 
মোরাসাইড বা ৩ গ্রাম হিসাবে সালফেক্স 
জলে গোলা গুড়ো ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে 
করুন। রোগের অবস্থা বুঝে ৭ থেকে ১৫ 
দিন অন্তর বার তিনেক স্প্রে করুন। 


ঢলে পড়া রোগে গাছের পাতা নীচের 
দিকে কুঁকড়ে ক্রমশঃ হলদে হয়ে যায়। 
ee ঠিকমত বাড়ে না। প্রতিকার হিসাবে 
কয়েক বছর সে জমিতে ADA চির চাষ বন্ধ 
রাখাই ভাল। 
মটরশুটিতে মাঝে মাঝে জাব পোকার 
আক্রমণ হয়। 
প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার হিসাবে 
রোগর ৩০% মিশিয়ে স্প্রে করুন। ওষুধ 
দেওয়ার ২ সপ্তাহ বাদে OB তুলবেন। 
এক রকম মাছির কীড়া মটরশু টি গাছের 
কাণ্ড ও প্রধান শেকড়ের ছালের ভিতর 
খায়। ফলে চার! ও বড় মটর গাছ শুকিয়ে 
যায়। এদের আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি 
লিটার জলে দেড় মিলিলিটার হিসাবে ৯ 
ডায়জিনন অথবা বান্ুডিন ২৫% মিশিয়ে 
কাণ্ড ও গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিন | ওষুধ | 
প্রয়োগ করার ২ সপ্তাহ বাদে শুটি তোলা 
যাবে। ওষুধ বিকালের দিকে প্রয়োগ করুন 
যাতে পরাগ মিলনকারী কীটদের বিশেষ 
ক্ষতি না হয়। | 
প্রতি একরে জলদি জাতের ক্ষেত্রে 
১৫ থেকে ২০ কুইন্টাল এবং মাঝারি ও 
নাবি জাতের বেলায় ৩০ থেকে ৩৫ beets a 
সবুজ oe পাবেন = 


সপপিশীপিপাপিপিি 


৩২ 











জাব পোকা দেখতে পেলে | 





পত্রিকায় গ্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ of বিষয়ক পরিকজনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগঞ্জ, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কুষি সম্পকীয় সরকারী 
নীতি, প্রক্-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদু/তের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 

সংরক্ষণ, সমবায় ও eines, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিডতার সংবাদ ও রচনা, কলষকদের স্থানীয় এবং 

 সমস্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, tem পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, তুনি সংরক্ষণ ও সন্থাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃম্ধিতিত্তিক কুটির ও wefew, প্রামীপ অর্থনীতি ও কার্স- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার জঙ্ক সম্মানমূলয £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সণমানসূলা দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, ছে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃমি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুঘি বিষয়ক নাটিকা £ 60 টাকা. ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, ডে) কবিতা প্রেকুতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচন। ফুলক্রেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাষখ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না খাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে লা । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুহ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 
এক TENG কম সময়ের জনয প্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল; ২৫ পয়সা) অগ্রি্গ 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩০০ Brats চাঁদার Bret “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গগ-এর নামে লেখা 
রেখাক্ষিত (রসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক বস্ছরা, অফসেট প্রেস, 
8২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে) | 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে ন!) £ প্রচ্ছদ (৪৭ কতার) £ 
৫০০ চাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ Boo টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা.. সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ Bratt 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় সোট WM উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস ছারা স্বীরুত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট সলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। | 


bet একটি কৃষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/ত্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাহ, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজাপন দিতে পারেন ॥ 


কমিশন এজেপ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বি্ুয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত করা হয়; ১০০ কলি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না ।  এজেম্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । scene অর্ডার দেও 
কপির সোট মূলোর টাকা (২০9%, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 








| বসুন্ধরা! £ পৌষ-মাঘ ১৩৮৯, 


রুষি তথ্য সংস্থা কতৃক প্রচারিত | 





সম্পাদকীয় 
উন্নত প্রথায় পাটের চাষ করুন 
সহজ পদ্ধতিতে শন্তবীজ সংরক্ষণের 
একটি পরীক্ষা! 
₹' আুজিৎকুমার রায় 


Mae ও তার সংরক্ষণ/ 


জাগরণ সোম 
গ্রীষ্মকালে ডিম সংরক্ষণের উপায় 
গ্রামীণ কৃষি ছড়া/ 
Sate বন্দ্যোপাধ্যায় 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধের সাধারণ 
রাসায়নিক নান ও বাজারে 
প্রচলিত নামের তালিকা ২৫_-২৭ 
বস্থন্ধর1--লেখকদের বর্ণানুক্রমিক 
at 
Wa Ee ৩২ 


বিষুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ... 
ডঃ সুধাংশুভূষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ... 
আধিকারিক, কৃষি বিভাগ. 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
. গ্রবেষণা) 
আশিষকুমার মজুমদার, উপ-সচিব (উন্নয়ন) 
কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
বনবিহারী চক্রবর্তী, জেলা কৃষি তথ্য টা 
- আধিকারিক (সদর) 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 3 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


a2 
চৈত্র ১৩৮৯ 


৫2 কৃষি বিভাগের কহিতথ্য সংস্থ। [eRe 































দু এ রাতে পরে এট! | 

ওয়েষ্ট বেঙ্গল খ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্টীজ কর্পোরেশন লিমিটেড 
ৃ আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন... 
[১1 উন্নত মানের বীজ ১। সা ae 





| Qt _ রাসায়নিক সার ২। কুবোটা/মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার 
ll | ৩। “সজল” ডিজেল-ঢালিত ৫ ঘোড়ার 
ell he 81 ag ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” 
স্প্রেয়ার (Sprayer) 
৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেভাল থেশার 
(Thresher) a 
৬। হস্তচালিত হুইলহো।সী্‌ উইডার/ Oe age 
সীড্‌ ড্রীল/লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি ||” 


1 ৪1 রোগ ও ও কীটনাশক err 
৫। মাটি সংশোধক 


| তদুপরি, 
৫ (ক) কুচবিহারের দিনহা্ীয কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর | 
কারখানা স্থাপন করেছে_ যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে Peis মানের | 
সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। ৃ 
খে) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 
5] যেখানে যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব 
oe | সার উৎপন্ন হচ্ছে। | | 
ea for বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন $ 
| ওয়েষ্ট বেঙ্গল যাপ্রো-ইসা্্রীজ 


কর্পোরেশন লিমিটেড 


Oe (একটি সরকারী সংস্থা) oe 
oe বি, নেতাজী ভাব, রোড গজ কলিকাতা ase 3 
8 oe inate এগ্রিনপু ee etree ২২-২৩১৪ 7... 


এ 
































airs ay ay নিয়ে আমাদের বর্ষ, তবে সব 





আথিক সঙ্গতির উপর | 
এ বছর খরায় আমন ধানের প্রচণ্ড হলেও ooh. 


আকাশ রবি ফসলের ভাল ফলনের পক্ষে যেমন সহায়ক 
হয়েছে, তেমনি খরার অভিজ্ঞতার পর জরুরি ভিত্তিতে সেচ 


হয়েছে । 
__ রবি ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে একটি বছরের চাষ পর্যায় 


© 


থাকে কিছু নিজস্ব রঙ ও বৈশিষ্ট্য যা মানুষের গতানুগতিক oS 
জীবন ধারায় আনে 'বৈচিত্র, যোগায় প্রেরণা । এখন 
চৈত্র। ফাল্গন-চৈত্রে বসন্তের আগমনে গ্রাম বাংলার মাঠে... 
অরণ্যে দেখা যায় শিমুল ও অশোকের রক্তরাঙ্গা রঙের মেলা । 
আবার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা. 

উৎসব পর্বও। এই চৈত্রে গ্রাম বাংলায় সারা মাস ধরে... 
চলবে গাজন উৎসবের প্রস্তুতি । তারপর চড়ক। আর সেই 
সঙ্গেই একটি বছরের প্রস্থান ও নতুন আর একটি বছরের 
প্রবেশ। উৎসব আনন্দের জীক-জমক নির্ভর করে মের a 


মরন্ুুমে সেই ক্ষতি পূরনের জন্য কৃষকরা খুবই তৎপর ছিলেন। 
তাদের একান্ত চেষ্টা এবং WE রবি মরস্ুমের ফলন আশাতিরিক্ত বা 
ভাল হয়েছে। এ বছরের ঠাণ্ডা আবহাওয়া মেঘশুন্য 


এলাকা বাড়ানোর ফলে রবি চাষের এলাকাও বাড়ানো সম্ভব We 


শেষ। নতুন বছরের জন্য চাষের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু। . 
| এই সময়ে কালবৈশাখীর জলে কৃষকরা পাট ও আউশ ধানের .. 





ae শুরু হবে। আহে বাল চলে a 
CO ০ , 
৷ সেচপ্ৰাপ্ত এলাকায় সারা বছর act iene 

তবে তারজন্ত চাষের প্রথম থেকেই শস্ত পর্যায় ঠিক করে 

নিলে চাষের পক্ষে স্থুবিধা হয়। শস্ত পর্যায় ঠিক করার 

সময় জলদি জাতের শস্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। 
তাতে সেচপ্রাপ্ত জমি থেকে অনায়াসেই তিন বা চারটি 
ফসলও তুলে নেওয়া যাঁয়। তবে তারজন্য ঠিক সময়ে চাষ 


শুরু করা দরকার | শস্য পর্যায় তৈরী করার সময় লক্ষ্য রাখা. 


__ দরকার যাতে একটি নির্দিষ্ট ফসল চক্র বার বার অনুসরণ করা! 
নাহয়। তাতে অনেক সময় রোগ পোকার আক্রমণ বেড়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলন ভাল পেতে হলে শুধু 
Sage জাত নির্বাচন করে চাষ করলেই হবে না। সেই 
মলের পরিচর্যা যদি ঠিকমত করা না হয় তবে আশানুরূপ 
লন পাওয়া যাবে না। সারা বছরের জন্য শস্য চাষের 
ট পরিকল্পনা করে নিতে পারলে কাঁজের দিক থেকে 
সুবিধা হবে। আগামী বছরের জন্য যে খাচ্চোৎপাদন 
নেওয়া হবে তা রূপায়িত করার জন্য এখন থেকেই 



















Tas প্রথায় চাষ করে প্রতি একরে 

১০১২ কুইণ্টাল পাট পাওয়া যায়। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনেক কৃষকই 

এ রকম ফলন পাচ্ছেন। পাটের চাষ সময়- 

৫ মত করতে পারলে দ্বিতীয় ফসল তো নেয়া 


যায়, স্থযোগ সুবিধা থাকলে আরও একটা! 
er VID গথায় গাটের 


প্রায় সব রকম জমিতে পাট চাষ করা 
যায়। সব জাতের দো-আশ বিশেষতঃ পলি 
দো-আাশ মাটিই ভাল | তেতো বা বগী কোনও 
পাটই চারা অবস্থায় মাটিতে জল দাড়ানো 
FQ করতে পারে না। কিন্তু একটু বড় হলে চাষ কর্ণ 
তেতো পাট কিছুটা দাড়ানো জল সহা করতে 
পারে, বগী পাট তা পারে না। বগী পাটের 
জন্য জল জমে না এমন জমি বেছে নিন। 

মাটির অগ্নত্ব বেশী থাকলে পাট ভাল 
হয় না, রোগের প্রকোপও, বিশেষ করে 
[ডাট। পচা রোগ বেশী হবার সম্ভাবনা থাকে। 
age কমিয়ে সার দিলে ফলন ভাল পাওয়া 


ক যায় উত্তরবঙ্গের বেশীর ভাগ জমি aa; 


an: a ১৩৮৯, রা নি a 
= পা তাল 
সেক্ষেত্রে জমিতে চুন, ভলোমাইট, 


eS I বেদী (মিঠে) পাটি 


a ane (বেসিক wera). গুঁড়ো বা 


penta দিয়ে চাষ করুন। সঠিক মাত্রা 


জানার জন্য মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিন। 
মাটি পরীক্ষা | করানো সম্ভব না হলে অগ্ন 


জত জাতের পাট 





এটেল ee একর ছি ১২ টা a 
দো-জঁশ মাটিতে ১ টন এবং বেলে মাটিতে 


ই টন চুন দিন। চুন দিয়ে জমি ভালভাবে 
চষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। চুন দিলে 


এক মাসের মধ্যে বীজ বুনবেন না বা সার 
দেবেন AY | রর a 





১31 তেতো পাট জমি 
ৃ সোনালী aie) নীচু 
বদ সোনা (জে-আর-সি ২১২) মাঝারি, 


ae i স্তামলী (জে-আর-সি ৭৪৪৭) অতি উর্বর, 


মাঝারি-উচু 


মাঝারি-উচু 
i জল দাড়ায় না 
বা্ুদেব (জে-আর-ও ৭৮৩৫) মাঝারি- tp 


ee war ( (জে-আর-ও ৮৭৮) 


মাঝারি-উচু 
_ মাঝারি-উচু 


বৈশাখী (জে-জার-ও ৬৩২) 
নবীন (জে-আর-ও ৫২৪) 


বোনার সময় 
ফাগুন থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি 
চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে 
বৈশাখের মাঝামাঝি 
চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের 
মাঝামাঝি | 


ফাগুনের শেষ থেকে চৈত্রের 
মাঝামাঝি 

চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠের 
প্রথম দিকে : 
চৈত্র ও বৈশাখ 


নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনলে 


ore কম হতে পারে। 


ae aware ছোট। cra 


ae 3% বেশ ঝুরঝুরে করে তৈরি করা 







Waele) জমি থেকে আগের ফসলের 
শিকড় বা ডাটা ইত্যাদি পরিষ্কার করে বেছে 


ফেলে দরকার মত ৪ থেকে ৬ বার আড়া- 
আড়িভাবে লাঙ্গল ও মই দিয়ে জমির মাটি 
গুঁড়ো করে faa এতে বীজের অঙ্কুরোদগম 
সহজ হবে, ছোট চারাগুলিও সহজে বেড়ে 
Baza | : 


বীজশোধন 









& কলন বেশী হয় অথচ খরচ কমে। 





মারকিউরাল কম্পাউগ্ড বা ২ গ্রাম ব্যাভি- 
Ba ৫০%, দিয়ে শোধন করে faa | oe 
ae রোগের প্রকোপ কম হবে। 


ৃ বীজের অন্ধুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে 
শত্রুরা ৮* ভাগ থাকা উচিত। প্রতি 


le একরে তেতো পাট সারিতে বুনলে বীজ 
রঃ লাগে 92 কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে ৩ কেজি 
এবং মিঠে পাট সারিতে বুনলে লাগে ১২ 


১ a ও ছিটিয়ে বুনলে ২ কেজি। 
পাট sa | এতে বীজ কম লাগে, নিড়ান 
gu দেয়া সহজ হয়, ভালভাবে ওষুধ দেওয়া যায়, 
, পাটের 
সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০২২৫ সে.মি. 


(৯ ইঞ্চি) হওয়া উচিত৷ সারির মধ্যে 


ie ছি গাছের দূরত্ব ৫-৬ সে.মি, (২--২২ ইঞ্চি) 
এর বেশী যেন না হয়। 


যেখানে সেচ ব্যবস্থা আছে সেখানে 
বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা না করে সেচের সাহায্যে 
সময় মত পাট Gea যাতে দ্বিতীয় এবং 


5 তৃতীয় ফলন ও সময় মত চাষ করতে 
পারেন । 


তাছাড়া সময় মত পাট বুনলে 
বেশী ফলন পাওয়া যায়। কোনার পর 
এবং বর্ষা স্থরু হবার আগে ১৫--১৮ দিন 
অন্তর প্রয়োজনে ২--৩টি সেচ ভাল হয়। 


ৃ সার দেওয়া | ‘x 
প্রা চাৰে মাটি পরী না করে সার ০ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র ১৩৮৯ 
দেওয়ার কোন ঢালাও সুপারিশ করা শক্ত । 
তবে মোটামুটিভাবে তেতো পাটে একর 
পিছু ১৫২৫ কেজি ও মিঠে পাটে একর 


পিছু ১১৮ কেজি নাইট্রোজেন ফলনের 
ফসফেট ও পটাশের পরিমাণ oe 


পক্ষে ভাল। 
হবে নাইট্রোজেনের অর্ধেক |. 








সম্ভব হলে 


একর প্রতি ২ টন জৈব সার জমি তৈরীর ue 


সময় দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। 


জমিতে পাট-আলু, পাট-গম, a 
পাট-ধান-গম; পাট-ধান-আলু ইত্যাদি শস্ত 
পর্যায়ে চাষ হয় সেখানে আগের ফসলে 


ফসফেট যথাষথ পরিমাণ দেওয়া থাকলে 


পাটের জন্য ফসফেট দরকার নাও হতে 
পারে এবং নাইট্রোজেনও কম মাত্রায় দিলি 
সাধারণতঃ এইসব জমিতে মিঠে 
পাটে প্রতি একরে ৮ কেজি ও তেতো পাটে 
১২ কেজির বেশী নাইট্রোজেন দরকার নেই। 
মোট রাসায়নিক সারের সবটুকু শি ee. 


চলে। 


পটাশ জমি তৈরির সময় দিন। 


বেরনোর ৩-৪ সপ্তাহ তত a 


পরে নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক এবং 
বাকী অর্ধেক দেড় মাস পরে চাঁপান 
সার হিসেবে দিন। জমির মাটি হালকা 
অথবা অনুর্বর বেলে দো-আশ হলে মোট, 
নাইট্রোজেন সারের তিন ভাগের প্রথম 


ভাঁগ বোনার আগে শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় = 
ভাগ বোনার এক মাস পরে ও তৃতীয় ভাগ 


বোনার দেড় মাস পরে দিলে টন 
ভাল হয়। ৃ 


চাপান সার জে aan xe : 2 


₹ বসুন্ধরা £ চৈত্র ১৩৮৯ 
দেয়ার বদলে জলে গুলে প্প্রেয়ারের সাহায্যে 
পাতায় স্প্রে করে প্রয়োগ করা যায় এবং 
তাতে কম পরিমাণ সার লাগে। তবে, 
উপযুক্ত ফলন পেতে ইউরিয়া সার দুবার 
স্প্রে করতেই হবে। বোনার ৪* থেকে ৪৫ 
দিনের মধ্যে প্রথম বার এবং এর পরে 
আবার ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় 
বার ২ শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ (প্রতি লিটার 
জলে ২০ গ্রাম ইউরিয়া) পাট গাছের পাতায় 
_ ভালাভাবে স্প্রেকরুন। প্রতি একরে স্প্রে 
করার জন্য ২৫*-৩০০ লিটার জল লাগে | 
বোনার সময় থেকে ৩৫ থেকে ৬০ 
দিনের মধ্যে উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্প্রের 
কাজ অবশ্যই শেষ করতে হবে। এর আগে 
বা পরে দিলে ততটা সুফল পাওয়া যায় না। 
প্রয়োজন হলে ইউরিয়া গোলা জলের সাথে 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করা 
_ চলে, এতে খরচ কম হয়। 
: পাটের ভাল ফলন পেতে হলে সময় 
মত. নিড়েন দিন। আগাছা ভালভাবে 
{পরিষ্কার করে মাটি আলগা রাখলে পাট 
- _ তাড়াতাড়ি বাড়ে। চারা ৭ থেকে, ১* 
সেমি (৩ থেকে ৪ ইঞ্চি) মত লম্বা হলে 
সারির উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে সরু 


fam চালিয়ে এবং ছু সারির মাঝে চাকা 
... নিড়ানি চালিয়ে আগাছা মেরে মাটি আলগা 
করে দিন। এর পরই একবার হাত নিড়ানি 
fea জমি ভালভাবে পরিষ্কার করুন এবং 
oo বাড়তি চারা 


তুলে ore আগাছার 


নিড়ানি চালান। চারার উচ্চতা ১৪-১৫ 
সে.মি (৬ ইঞ্চি) হলে দ্বিতীয় বার বাড়তি চারা 
তুলে ফেলুন। যাতে সারিতে বোনা পাটে 


ছুটি চারার মধ্যে দূরত্ব থাকে ৫-৬ সে.মি. 


(২২২ ইঞ্চি) এবং ছিটিয়ে বোনা পাটের 
ক্ষেত্রে এই দূরত্ব থাকে ১০ সে.মি (৪ ইঞ্চি)। 


ছিটিয়ে বোনা পাটের ক্ষেত্রে অন্থুরূপ সময়ে 


নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করতে হবে এবং 
আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে | 
পোকা-মাকড় দমন 

পাট গাছে সাধারণতঃ কেড়ি, ঘোড়া বা 
তিড়িং ও বিছা পোকা এবং 
উপজ্রবই বেশী দেখা যায়। তাই পাটের 
ক্ষেতে সপ্তাহে অন্তত; একবার গিয়ে লক্ষ্য 
করুন এদের আক্রমণ দেখা যাচ্ছে কিনা। 
আক্রমণের প্রকোপ দেখেই পোক! দমনের 
ব্যবস্থা নিতে হবে | | 
cafe পোকা 

পাটের চারা ৫-৭ সে.মি (২-- ৩ ইঞ্চি) 
হলেই এর আক্রমণ দেখা যায়। এই 
পোকার আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছের 
ডগাগুলি শুকিয়ে ঢলে পড়ে ; ফলে আক্রাস্ত 


গাছের শাখা বের হয়। এতে পাটের জাশে 


গাট হয় ও পাটের দাম কমে যায়। 
এর কড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে যায় 


মাকড়ের 


Bal. 
এর দমনের জন্য শেষবার চারা পাতলা 


করার সময় আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ২. 


ঠা 


Ee 





ফেলুন। ফসল কাটার পর ক্ষেতে ডাঁটা 
বা বুনো পাট গাছ যেন না থাকে দেখবেন | 
ঘোড়া বা তিড়িং পোকা র্‌ 

_. এর BU সবুজ রঙের, চলার সময় 


a পিঠের কিছুটা অংশ উচু করে চলে। ডগার 
 কচিপাতা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নীচের 
পাতা খায়। এরা পাটের প্রধান শক্ত। 


(বিছা পোকা 
হলদে রঙের কীড়া, গায়ে শুয়া থাকে। 


উত্তরবঙ্গে এর আক্রমণ আধাঁঢ-শ্রাবণ মাসে 
বেশী হয়। ছোট অবস্থায় এরা একসঙ্গে 
a থাকে, পাতার সবুজ অংশ খেয়ে সাদা করে 


দেয়। এই সময় আক্রান্ত পাতাগুলি তুলে 
নিয়ে কীড়াগুলি মেরে ফেললে আর কোন 
কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় না। 
_ অনেক সময় এরা সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে 


এবং গাছের সব পাতা খেয়ে ডাটাসার 





উপরোক্ত পোকাগুলি দমনের জন্য 
নীচের যে কোন ওষুধ ব্যবহার করুন। 
ee | প্রতি লিটার জলে 
ভার নাম = ওষুধের পরিমাণ 
 ডাইক্লোরোভস ১** ইসি ই মিলিলিটার 
 মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫*% ১ ৮» 
 মোনোক্রোটোফস ৫*% oy” 
 কুইনালফস ২৫ ইসি ae 
_ এণ্ডোসালফান ৩৫% ২.৮ 
. ফেনিট্রোথায়ন ৫*% aC 
_লিনডেন 20% a ee 


বেশী লাগতে. পারে। 


বসুন্ধরা £ চৈত্র ১৩৮৯ 


সাধারণতঃ একর প্রতি woe লিটার জল 
লাগে। গাছের বাড় অনুযায়ী জল কম বা 
তখন ওষুধের 
পরিমাণও কম বা বেশী হবে। ওষুধ হাতে 
চালানো COAT : সাহায্যে তাগজাবে 
স্প্রেকরুন। 


মাকড় 


পাটের. 


খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় AL | পাতার 
নীচের দিকে থাকে এবং রস চুষে খায়। = 
ফলে পাতা কুঁকড়ে সাদাটে হয়ে যায়। 
খরা বা বৃষ্টিপাত কম হলে আক্রান্ত ফলে 
ক্ষতি খুব বেশী হয়। 7 
হলদে মাকড মারার জন্য এপ্ডোসালফান 
৩৫% দেড় মি.লি. এবং লাল মাকড় মারার 


জন্য কেলথেন ১৮৫% ছুই fafa. প্রতি 2 : : 


লিটার জলে এই হিসাবে আক্রান্ত গাছে 
ভালভাবে স্প্রে করুন যাতে পাতার নীচের 
দিকে ঠিকভাবে লাগে। ডগার পাতা থেকে 
শুরু করে ৮-১* ইঞ্চি নীচে পর্যন্ত প্রতি 
পাতায় স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজন হলে 
১* দিন পরে আর একবার স্প্রে করতে 
হবে। 
রোগ দমন 

উপ উল নিকানের বা লে 
এবং বেলে জমিতে জৈব সার দিলে রোগের 


প্রকোপ কম হয়। রোগের আক্রমণ কমাতে | 


জমিতে পটাশ সার দিন। পাটের জমিতে 
ক্রমাগত Wey, বেগুন, উমেটো ইত্যাদির 


| কার্বারিল ৫০% 6 জলে গোলা ২২ গ্রাম চাষ বন্ধ করুন । 





te : = ve 
ডটা পচা 

উট পচা রোগ যাতে না ছড়িয়ে পড়ে 
সেজন্য গাছের কাণ্ডে পাতায় ও গোড়ায় 
প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম কপার afe- 
ক্লোরাইড বা ২২ গ্রাম ম্যানকোজেব বা 
১ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন গুলে ভালভাবে স্প্রে 
করুন। রোগের প্রকোপ অনুযায়ী ২০ থেকে 
২৫ দিন অন্তর তিনবার ওষুধ প্রয়োগ করা 
দরকার হতে পারে। ফুল এসে গেলে ওষুধ 


.স্প্রেকরবেন না। রোদ ঝলমলে দিনে ওষুধ 


_. স্প্রেকরবেন। 

সময়ে পাট কাটুন 

১২১৩৫ দিন বয়সের পাট কাটা 
সবচেয়ে ভাল, কারণ তাতে মিহি ও শক্ত 
পাট পাওয়া যাবে। তবে পাটের পরে ধান 
বা অন্য ফসলের চাষ করতে হলে ১০০ 
দিনেও কাটা চলে, তবে ফলন কিছুটা 
কম হয়। 
পাট পচানো 

কাটা পাটগাছ এমন ছোট ছোট 

আটিতে বাঁধুন যেন সেই আঁটির গোড়া 
হাতের মুঠোয় ধরা যায়। আটিগুলো 


মাঠেই ৩-৪ দিন ফেলে রাখুন যাতে এর 


{পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়। 


যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট 
_ভেজান। জাগ দেওয়ার আগে, পাটের 
_ আটিগুলির গোড়া ২--৪ দিন ৩:--৬০ 


Se 


সে. মি. ( ১--২ ফুট ) জলে ডুবিয়ে রাখতে : 
হবে। এরপর ডগাপুলিকে একই দিকে রেখে 


আটিগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে ১০১৫ 


সে. মি (৪-৬ ইঞ্চি ) জলের তলায় ডুবিয়ে 
জাগ দিতে হবে। জাগের ওপরটা গাছের 


পাতা, কচুরিপানা, জলীয় গাছ ইত্যাদি দিয়ে 


ভাল করে ঢেকে দিন। ইট, পাথর, তাল 
বা নারকেল বা পুরানো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে 
জাগ চাপা দিন। কলা গাছ বা মাটির com 
দিয়ে জাগ চাপা দেবেন না ওতে পাটের রং 
কালো হয়ে যায়। ফলে দাম কম পাওয়া 
যায়। মাটি দিয়ে জাগ দিতে হলে মোট! 
পলিথিন থলের মধ্যে মাটি রেখে মুখ বেঁধে - 
ব্যবহার করুন। জাগ যেন জলের তলায় 
মাটির সঙ্গে লেগে না থাকে । নর 


শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে জাগ দিলে ate os 
৮--১ দিনের মধ্যে আশ ছড়ানোর জন্য 


তৈরি হয়ে যাবে। আশ্বিন-কান্তিক মাসে 


ঠাণ্ডা পড়ে গেলে পাট পচতে ২৮২৫ দিন oo 


সময় লাগে। 
যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ৭ জলে পট a 
ভাল করে শুকিয়ে নিন। শুকানোর সময়ে ' 


নোংরা না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। 


ভাল দাম পেতে গেলে ভালভাবে পাট 


পচানোর দিকে লক্ষ্য রাখুন এবং দেখবেন 
যাতে গোটা পাটের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দেড় 
মিটার (৫ হাত) হয়। 








_ একটি পরাক্ষা 


4 


বিগত কয়েক বছরে আমাদের রাজ্য 
__ বিভিন্ন শস্ত চাষে অনেক উন্নতি করেছে এবং 
রা বিভিন্ন শস্তের ফলনও উল্লেখযোগ্যভাবে 
বেড়েছে কিন্ত পরবন্তী চাষের সময় পর্যন্ত 
tte সংরক্ষণের ব্যাপারে এখনও আমাদের 
টি অনেক অস্থৃবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। প্রতি 
বছর অন্যান্য রাজ্য থেকে কয়েক কোটি 
্ টাকার বীজ আমাদের আমদানি করতে হয়। 
cl si আমাদের আবহাওয়ায় সাধারণ পাত্রে 
adie মাটির জাল! বা চটের থলিতে বীজ 
সংরক্ষণ করলে কিছুদিনের মধ্যেই বীজের 
eo _অন্ধুরোদগম ক্ষমতা এবং জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে 
.. যায়। অথচ আমাদের রাজ্যের অধিকাংশ 
Re উপরোক্ত সাধারণ পাত্রে প্রতি বছর 
বীজ সংরক্ষণ করে থাকেন। 
__ জাতীয় নীতি অনুযায়ী প্রতি শস্তবীজের 
শতকরা ৩০ ভাগ আমাদের পরের বছরের 
জন্য সংরক্ষণ করা দরকার। 
আই সমস্তা সমাধানের জন্য রাজ্য কৃষি 
বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত 
_ কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ রধীন্দরনারায়ণ aya উদ্ভাবিত 












সহকারী বীজ পরীক্ষণ att ধিকারিক, রাজা 


নদ পরীক্ষাগার, টালীগঞ্জ, কলিকাতা 45০০৪০: 








এ ছাড়াও. 


সহজ পদ্ধতিতে শস্যবীজ সংরক্ষণের 


বীজ সংরক্ষণের সহজ পদ্ধতিটি গ্রহণ করে টি 
বিস্তারিতভাবে এর সব ক পরীক্ষা করে. টা 


দেখছেন। 


কাজ গত তিন বছর ধরে চলছে। আপাততঃ 

আমর! এই সংরক্ষণ পদ্ধতির পরীক্ষায় গম 
এবং সরষের বীজ ব্যবহার করছি। এর জন্য 
‘সোনালিকা’ গম ও ‘fare রাই সরষের 
বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। 
সেই বিষয়ে কিছু আলোচনার চেষ্টা করা 
হয়েছে। | 


মাখানো মাটির হাড়ি, চটের থলি, ভিতরে 
পলিথিন দেওয়া চটের থলি এবং মুখ বন্ধ করা 
প্লান্টিকের জারে বীজগুলি রাখা হয়। জুলাই 
মাসের মাঝামাঝি সেইগুলি পাত্র থেকে বার 
করে এনে জলের মধ্যে (প্রতি কেজি বীজের 
জন্য ২ লিটার জল এই মাত্রায় ) খুব অল্প 
পরিমাণ ডাই-সোডিয়াম ফস্‌ফেট গুলে 
(প্রতি লিটার জলে ৫* মিলিগ্রাম মাত্রায়) 


So 


টালীগঞ্জে রাজ্য বীজ পরীক্ষাগারেই এই ২ 


এই নিবন্ধে Ss : 


গম শস্ত কাটার পর ক্ষেত থেকে cae টি 

ও মাড়াই করে এনে বীজ খুব ভালভাবে 
রোদ্দুরে শুকিয়ে মে মাস নাগাদ পাঁচটি. 
বিভিন্ন পাত্রে যেমন মাটির হাড়ি আলকাতরা 


বসুন্ধরা ঃ চৈত্র ১৩৮৯ 

তাতে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর 
- এই বীজগুলি সেই দ্রবণ ( সল্যুশন ) থেকে 
তুলে নিয়ে গাদা করে ২ ঘন্টা ভিজে চট বা 
মোটা কাপড় চাপা দিয়ে রাখা হয় এবং 
তারপর খুব পাতলা করে ছড়িয়ে ছায়াতে 


১ ঘণ্টা. শুকিয়ে নিয়ে প্রথর রোদে খুব ভাল- 


ভাবে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই পদ্ধতি 
প্রয়োগের জন্য মেঘমুক্ত পরিক্ষার দিন বেছে 
_ নিতে হবে এবং খুব সকালবেলা শুরু করতে 
হবে যাতে বীজ শৌধনের পর সেই দিনই 
মোটামুটি ভালভাবে বেশ কিছুটা শুকিয়ে 
নেওয়া যায়। প্রয়োজন হলে পরপর ছুই 
কিংবা তিন দিন ধরে বীজ শুকিয়ে নিতে 
হবে কিন্তু মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, 
এই শোধন পদ্ধতির সমস্ত সাফল্য নির্ভর 
করে বীজ শুকোবার উপর । ' বীজ ভেজাবার 
আগে যা ওজন ছিল শুকনো করার পর 
বীজের ওজন অতি অবশ্য তা-ই থাকা 
দরকার; বরং কম হলে ভাল হয়। অর্থাৎ 
শোধনের জন্য যদি আমরা ২ কেজি বীজ 


ব্যবহার করি, শোধনের পর শুকিয়ে নিয়ে 


বীজের ওজন কম করে ২ কেজিই হওয়া 
দ্রকার। ১ কেজি ৯০০ গ্রাম করতে 
পারলেই খুব ভাল হয়। কিন্ত কোন 
কারণে শোধিত বীজ যদি পুরো মাত্রায় 
শুকনো না করা যায় তবে এই বীজ 


অশোধিত বীজের চেয়ে তাড়াতাড়ি তার 


জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলবে । এর পাশা- 
_ পাশি অশোধিত বীজ অৰ্থাৎ উপরোক্ত 


পদ্ধতিতে যে বীজ শোধন করা হয় নি তাও 


১২ 


রোদে একই সঙ্গে দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। 
তারপর শোধিত এবং অশোধিত উভয় 


প্রকার বীজই wate প্রকার ছুই প্রস্থ 


পাত্রে ছুই ভাগে ভাগ করে ভরে রাখা হয়। 
প্রতি পাত্রের এক ভাগ ক্ষেতে বোনার জন্য 
মুখ বন্ধ করে আলাদাভাবে সংরক্ষণ “করা 
হয় এবং অপর এক ভাগ যা আর এক প্রস্থ 


পাত্রে মুখ বন্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত হয় তার, 
থেকে প্রতি পনেরো দিন অন্তর নমুনা সংগ্রহ 
করে ডঃ বস্তুর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে অঙ্কুরোদগম 


পরীক্ষা করে দেখা হয়। - 

এই পদ্ধতিতে শোধিত বীজের গুণাগুণ 
সংরক্ষণ WAS] যাচাই করার জন্য হুগলী 
জেলার সিঙ্গুর গবেষণা খামারে পরীক্ষা করা 
হয়। এই কাজে র্যাণ্ডোমাইজড_ রক 


ডিজাইন { Randomised’ Block Design ) ae 
প্রতিটি জমির 


পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। 
আয়তন ১০ বর্গমিটার এবং প্রত্যেক 


পরীক্ষার জন্য চারটি পৌনঃপুনিক জাবর | 


( Raplication ) 
রাজ্যে অঙুস্থত 
করা হয় এবং 
পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। 

আমরা জানি যে, বর্তমানে আমাদের 
কৃষকরা আর্দ্রতা-নিরৌধক পাত্রে বীজ 
সংরক্ষণ করে ভাল ফল পাচ্ছেন। তবে 


নেওয়া হয়। 
প্রণালী অনুযায়ী শস্ত চাষ 


এই পাত্রে বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজের . 
Beet শতকরা পরিমাণ ৮এর মধ্যে 


নামিয়ে আনা চাই। আর আমাদের দেশের 


মত NG আবহাওয়ায় শুধু রোদে শুকিয়ে ই 


ফসল বেড়ে কার বিভিন্ন 


4 


বীজের শতকরা জলীয় ভাগ ১০-১১র নীচে 
নামিয়ে আনা প্রায় অসাধা। তাই এই 
পাত্রে সংরক্ষিত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা 
বিনষ্ট না হলেও বীজের সজীবতা (vigour ) 
বেশ কমে যায়। যার ফলে এই বীজ থেকে 
. উৎপাদিত গাছের ফলনও কম হয়। তা ছাড়া 
__ এই পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ বেশ কিছুটা 
_ খরচ-সাপেক্ষও বটে। কিন্তু ১এর 
ক সারণিতে এবং খ সারণিতে দেওয়া এই 
__ গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে আমরা 
দেখতে পাৰ যে, অতি সাধারণ পাত্র অর্থাৎ 
চটের থলি, মাটির হাড়ি প্রভৃতি, যা 
) mata অধিকাংশ চাষীভাই বীজ 
সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করে থাকেন, তাতে 
. এই সহজ পদ্ধতিতে শোধিত বীজ খুব 
ৃ ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়। 
রাই সরষের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে এই 
a শোধন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য 
টি বীজ ঝাড়াই মাড়াই করার পর সেই বীজ 
ভাল করে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে সাধারণ 
পাত্র অর্থাৎ চটের থলিতে ভরে রাখা হয়। 
তার পর আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সেই 
বীজ থলি থেকে বার করে নিয়ে জলের 
মধ্যে ডাইসোডিয়াম ফসফেট গুলে নিয়ে 
+ তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় (জলের এবং 
_ডাইসোভিয়াম ফসফেটের মাত্রা পূর্বে বগিত 
বীজ শোধনের মাত্রার মত একই হবে )। 

















তবে এই ক্ষেত্রে সল্যুশন বা বনে ডুবিয়ে 


রাখার সময় মাত্রা অনেক বেশী অর্থাৎ 
২ ঘন্টা ৩, মিনিট । তার পর বীজগুলি 
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তুলে নিয়ে পাতলা করে ছড়িয়ে আধ ঘণ্টার 


মত ছায়াতে শুকিয়ে নেওয়া হয়, তার পর 
প্রখর রোদে ত! শুকিয়ে নিতে হবে। এই 





ক্ষেত্রেও পূর্ণ মাত্রায় বীজ শুকানো: রা. 


অত্যন্ত জরুরী, নতুবা এই পদ্ধতি সংরক্ষণের 


ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে। এক দিন বা ছু দিন | 
বীজ ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে আবার চটের না 
_ খলিতে ভরে রাখা হয় এবং প্রতি পনেরো 


দিন অন্তর ডঃ বসুর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে 
বীজের অন্কুরোদগম পরীক্ষ। করা হয়। 
২নং সারণিতে বর্ধিত এই পরীক্ষার 
ফলাফল বিশ্লেষণ করলে আমর! দেখি যে 
সাধারণ পাত্রে সরিষা বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও 
এই শোধন পদ্ধতি খুবই আশাব্যঞ্জক। 
এই পদ্ধতি অবলম্বনে বীজ শোধনের 


কয়েকটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে টা o 


(১) এই বীজ শোধনের জন্য খরচ অতি : 
সামান্য | (প্রতি কুইণ্টাল বীজ শোধনের 


জন্য co পয়সা দামের ডাই-সোডিয়াম ফস- লা 
ফেটই যথেষ্ট ।). এ সত্বেও যদি এই ভ্রবণে ee 


বীজ শোধন সম্ভব না হয় তবে সাধারণ 
পরিষ্কার জলে শোধন করা যাবে এবং এই 
শোধিত বীজের সংরক্ষণ ক্ষমতা ও. ফলন 
দ্রবণে শোধিত বীজের সংরক্ষণ Pe এবং 
ফলনের কাছাকাছি। a 
(২) এই শোধন পদ্ধতি একদম নতুন 
বীজের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক অথচ পুরাতন 
বীজ অর্থাৎ বিগত বছরের বীজের ক্ষেত্রে এই 
পদ্ধতি (যার অস্কুরোদগম মতা ন্যনতম we 
শতাংশে ) রিশের PET 


yee 


: aun : a = ্‌ মি | oo 

(৩) aff কোন কারণে এই শোধিত বীজ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ae 4 
ব্যবহার করা না যায় তবে তা নির্ভয়ে নিজে- প্রক্রিয়ায় কেবল মাত্র সজীব বীজেরই জীবনী- 
দের খাবার বা গৃহপালিত পশু পাখীর খাবার শক্তি সংরক্ষণ সম্ভর। কিন্তু যে বীজ জীবনী- 
হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এতে কোন শক্তি হারিয়েছে তার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির 














বাধার কারণ নেই। প্রয়োগ নিক্ষল। 
sae সারণি কে) oe 
ক্ষেতে বোনার আগে বিভিন্ন পাত্রে রক্ষিত গমবীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার পাকা: 
অঙ্গুরোদগম ক্ষমতার শতকরা | মূলের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ কাণ্ডের rte 
bat at হিসাব (মিলিমিটার ) পরিমাপ 
| সাধাৰণ বীজ | শোধিত বীজ | সাধারণ বীজ | শোধিত বীজ | সাধারণ বীজ | শোধিত বীজ 
চটের খলি | ll ৭২৪০ ; ১২৯০০ র্‌ ২৩৭৪5 
পলিধিন দেওয়া চটের থলি ৭২ . ১৮১৪৪ ০৯১৯৭ 
মাটির হাড়ি ৬৪ * ১২৫ ২০০ 
আলকাতরা মাখানো মাটির 
ক ৫২ . ১১৫০৪ ২২ “ 
_ মুখ বন্ধ করা প্লাষ্টিক জার ৯৬০০ ১০০০১ ১৮৯০০ seas Rates ২৯:০০. 78 
: ২নং সারণি (ক) | : 
_ চটের খনিতে রক্ষিত রাই সখের বীজের উপর শোধন পদ্ধতির কার্যকারিতার উদাহরণ 
পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত অন্ধুরোদগম ক্ষমতার পার্থক্য 
বীজ শোধনের পরেই অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার পার্থক্য 










| গর 
টার) 


মূলের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ 
(মিলিমিটারে ) 


সাধারণ বীজ | শোধিত বীজ 








সাধারণ বীজ | শোধিত বীজ 





: চটের থলি “Bh eo ৯৮৩৩ ১০৫৪৩ খে Sete ৫৩5 জি ৫৫০ ৪ 


_ ২নং সারণি (খ) 
বীজ শোধনের ৩ মাস পর এবং ক্ষেতে বোনার আগে 


চটের থলি ৬২:০০ এ: ৮৯০০ 48° ০০... ৯৯, oo ৩৭, ০৩ : ৫০°00 Se 
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একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খুঁজে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও. 
বাড়তি লাভের চাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও. 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব 
ক্ষেত খামারে গৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । টি 
বর্তমানে রাজোর ১৫টি জেলার ১৭৫টি মৃখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন cen, আলোচনা oH, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূলো মাটি পরীক্ষা 

ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বার্ষিক কৃষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পৃত্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমূখী সুপরিকল্পিত কার্যসূচীর : 

মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায় । সার্থক 

হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য $ রে 

e সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন gfe, 


ও প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে... 
উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, ee ae 
€ কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে ক্লুষকদের 
সাহায্য করা এবং, | 

ও রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের. 
aise করে তোলা | ৃ pack eam 
ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
Notas হয়েছেন রাজ্যের কৃষিবিভাগ, বিভিন্ন meine 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক নুপ্রবেশ। লক্ষ) 


Pita উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি । 








৯২ বি. রাসেল WH. কজিকাতা-৭০০০৭১ জ্ঞান মহ ও ২১৭ ভরা 





১৬ 


কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 


পশ্চিমবঙ্গ আলুবীজের চাহিদা মেটাতে 
র প্রায় ২৫-৩০ হাজার টন আলুবীজ 
উত্তরপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশ 


ety আমদানি করতে হয়। এজন্য বছরে 
প্রায় ৭-৮ কোটি টক পশ্চিমবদের বাইরে 


| গছে__এমনকি আমন মি, আলু 


চাষ হচ্ছে। ফলে আলুবীজের চাহিদা: প্রচুর 


পরিমাণে বেড়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে 


গেছে বীজের চাহিদা প্রচণ্ড পরিমাণে 


কৃষি তথ্য আধিকারিক, কৃষি অধিকার, 
ete কলিকাতা ই 


বেড়ে যাওয়ায় উত্তর ভারত থেকে নিয়মানের 
আলুবীজ আমদানি হচ্ছে। কিছু অসাধু 
ব্যবসায়ী এই সুযোগে খাবার আলু, বীজ ae 
হিসাবে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা a 
আর এর প্রধান শিকার হন ক্ষুদ্র ও প্র 


a ae 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার nite উ ae 


বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্ত কেবলমাত্র 


সরকারী ব্যবস্থাপনায় এই বিরাট চাহিদা 
অনুযায়ী বীজআলু সরবরাহ করা সময় 
সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই স্থানীয় চাষীরা 
নিজেদের আলুবীজ বৈজ্ঞানিক প্রথায় (সীড 
= টেকনিক এ ) উৎপাদন করে ও বৈজ্ঞা- 





বীজের সমস্তা মেটাতে পারেন। 

আশানুরূপ ফলন পেতে হলে চাই উন্নত 
মানের আলুবীজ-_-একথা আজকাল প্রায় 
সবাই স্বীকার করে থাকেন। উন্নতমানের 
বীজ অবশ্যই একই জাতের হবে। বিভিন্ন 
জাতের সংমিশ্রণ থাকলে সে বীজ আদৌ 
চাষের কাজে ব্যবহার করা চলে না। 
সেক্ষেত্রে ফলনের তারতমা হয়, ক্ষেতের গাছ- 
- গুলি আগে পরে পাকে ও অন্যান্য জটিলতা 
দেখা দেয়। পার্বত্য অঞ্চলের বীজে বিভিন্ন 
জাতের আলুর সংমিশ্রণ থাকা অস্বাভাবিক 
কিছু নয়। কারণ সেখানে একই বছরে 
একাধিকবার আলু চাষ হয়ে থাকে | জমিতে 
পড়ে থাকা পুরাতন ফসলের সঙ্গে নতুনের 
সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে । 

সঠিক ওজনের ও আকারের আলুবীজ 
হওয়া বাঞ্থনীয়। বীজের ওজন ও আকারের 
" তারতম্যে ফলনের তারতম্য হয়। ওজনের 
দিক থেকে বিচার করলে ২০--৫০ গ্রাম 
ওজনের আলু বীজ হিসাবে গ্রহণযোগ্য | 
সমতলভূমিতে চাষের জন্য ৩৫ সে. মি--৪"৫ 
সে. মি. ব্যাসযুক্ত আকারের আলুবীজ 
Seta বলে বিবেচিত হয়ে থাকে | 
.. আলুবীজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক 
হলো-_নীরোগ আলুবীজ উৎপাদন করা। যে 
জমিতে রোগ 'পোকার আক্রমণ খুবই কম 
কেবলমাত্র সেই জমিরই আলু, বীজ হিসাবে 
নির্বাচন করতে হবে। যেহেতু আলু পরি- 
afew কাণ্ড, আলুগাছ বর্ধনশীল তাই এই 
ফসলে রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশী হয়ে 


থাকে ও আলুবীজ উৎপাদন ব্যয়বহুল হয়ে 
পড়ে। উন্নতমানের আলুবীজ উৎপাদন করতে 
হলে বীজবাহিত রোগ যাঁতে ফসলকে 
আক্রমণ না করতে পারে সেদিকে অবশ্যই 
লক্ষ্য রাখতে হবে। .. | 

আলুবীজের ত্বক-বাহিত রোগগুলির মধ্যে 
ব্ল্যাক স্কার্ফ, পাউডারি ala, ডাই রট প্রভৃতি 
ছত্রাক বা ফাংগাস ঘটিত রোগ । আর দেদো 
রোগ বা কমন স্ক্যাব একটিনোমাইসেটিস্‌ 
ঘটিত, এই রোগগুলি আবার জমিতেও 
অবস্থান করে থাকে । সংক্রামিত আলুবীজ 
চাষের কাজে ব্যবহার করলে মাটি সংক্রামিত 
হয়, আর সংক্রামিত মাটিতে সংক্রামিত বীজ 
ব্যবহার করলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। 
বীজ বাহিত রোগগুলির মধ্যে কয়েকটি 


কেবলমাত্র গাছের বাড় ও ফলন কমায় AI 


আলুবীজ গুদামজাত করার পরেও ক্ষতি 
করে। তাই আলুবীজ গুদামজাত করার 
আগেই শোধন করা উচিত। 

এখন আসা যাক আলুবীজ কখন ও 
কিভাবে শোধন করতে হবে। আলুগাছ 


কাটার ১০--১৫ দিন বাদে ফসল তুলতে 


হয়। যেখানে সুর্যের আলো সরাসরি 
পৌঁছায় না এমন জায়গায় এ আলু ছোট 
ছোট স্তূপ করে ১--২ সপ্তাহ রেখে দিতে 
হবে। এইভাবে আলুর ত্বক শুকিয়ে নিতে 
হয়। 
দিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়। « র্ 
বীজ বাছাই ও নির্বাচন করে ফেলতে হয়। 


ছালকাটা, পচা, রোগাক্রান্ত অন্যজাতের va 


১৮ 





গরম আবহাওয়া থাকলে ৭--১০ 
এরপর সঠিক 








রোগ সংক্রামিত হয়। 











. জলে গুলে নিতে হবে। 








বসুন্ধরা £ চৈত্র ১৩৮৯ 


আলু থাকলে বাছাই করে সরিয়ে ফেলতে 


হবে। এই সময় আলুবীজ সাবধানে নাড়া- 


.... চাড়া করা উচিত-_লক্ষ্য রাখা উচিত বীজের 


ত্বক যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। ত্বক উঠে গেলে 
* এরপর বীজগুলির ত্বক পরিষ্ধার জলে 
সাবধানে ধুয়ে ফেলতে হবে। এ পরিষ্কৃত 
বীজ পারদঘটিত ওষুধ যেমন এ্যাগালল-৩ 
বা এযারিটান-৬ বা এ্যামিসান-৬. জলে 


গুলে *'৫% শক্তিবিশিষ্ট সংমিশ্রণে ৩-৫ 
এ Pica ডুবিয়ে রাখতে হবে । ০*৫% শক্তি- 
বিশিষ্ট সংমিশ্রণের জন্য প্রতি লিটার জলে 


: ৫ গ্রাম পারদঘটিত ওষুধ দরকার । ২০ 
কেজি বীজ শোধন করার জন্য ৭: লিঃ জল 


ae গ্রাম পারদঘটিত ওষুধের প্রয়োজন | 


বীজ শোধন করার জন্যে সিমেন্টের 
; ariel বাধিয়ে নিতে হবে। প্রথমে 


eee গ্রাম ওষুধ সামান্য জল দিয়ে কাইয়ের 


মত করে নিয়ে চৌবাচ্চায় নেওয়া ৭০ লিঃ 
২০ কেজি বীজ 
ধরে এমন ঝুড়িতে পরিষ্ৃত আলুবীজ নিয়ে 

| ee gs সংযিিগে ডুবিয়ে 








১৯ 


দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর্যস্ত রাখার পর 
ঝুড়ি সমেত আলুবীজ তুলে একটা কলাইয়ের 


পাত্রে বা ট্রেতে রেখে অতিরিক্ত সংমিশ্রণ 


ঝরিয়ে নিতে হবে। a ওপর 
সংমিশ্রণ চৌবাচ্চার মূল সং 






আলুবীজ ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হয়। 

এইভাবে প্রতিবারে ১০ কেজি করে 
আলুবীজ শোধন করা যাবে। আর এ 
একই সংমিশ্রণে লাগাতার ২০ বার শোধন 
করা যায়। অর্থাৎ ৭০ লিঃ সংমিশ্রণে ৪০০ 
কেজি আনুবীজ শোধন করা যায়। শোধন 
করার পর সংমিশ্রণ মাটিতে গর্ত করে চাপা ih 
দিয়ে দিতে হবে। কোন সময়েই — 
হাত দেওয়া উচিত aq) ae 

এইভাবে আলুগাছ কাটার 


সপ্তাহের মধ্যে আলুবীজ গুদামজাত oe 
হয়। কেবলমাত্র বীজ আলুই শোধন করতে 
হয়। আর হিমঘরে বা অন্যত্র গুদামজাত 
করার সময় থলের ওপর যথার্থ চিহিতকরণ 


করে খাবার আলুর থেকে, ডি রাখতে 
হবে। .. 8 Oe 





(মূল - তথ্য মি, পি. আর, ae ও we 
ইনফরমেশন ইউনিট, ডাইরেক্টরেট অফ সিরা 


দিইনি হছে 





শ্রণের সঙ্গে 
পুনরায় মিশিয়ে দিতে হবে। we 


dire জিম 


: অবরন্ধণের টগায় 


শ্রীম্মের উত্তপ্ত হাওয়ায় শাক-সব্জি তো ১ 
শুকিয়ে যায়ই, ডিম, মাছ ও মাংসের ওপরও ৃ 
তার প্রভাব কম পড়ে না। মাছ ও মাংস 
খুব সীমিত দিনের জন্যই সংরক্ষণ করা যাঁয়। 

তবে ঠিকমত উপায়ে করলে ডিম প্রচণ্ড 
Gene সাত থেকে দশ দিন অবধি তাজ! 
রাখা যায়। তবে তার জন্য সংরক্ষণ ও 
চালানের উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে | 
ডিম বেশীদিন তাজা রাখতে হলে 
মুরগীর খাদ্য ও জাতের উপর বিশেষ নজর 
দেওয়া দরকার । দেখা গেছে জ্রণহীন ডিম 
সংরক্ষণের জন্য বেশী ভালো। মুরগীর 
খাঁচা থেকে মোরগ সরিয়ে নেওয়ার পর 
gaat যে ডিম দেবে তা হবে জণহীন ডিম 
এবং দেখা গেছে এই রকম ডিম বেশীদিন 








... সাধারণতঃ মুরগীর! সকাল সাতটা থেকে 
বিকেল চারটে পর্যন্ত ডিম পাড়ে। স্থুতরাং 
| খেয়াল রাখতে হবে, যাতে ডিমগুলি বেশী 
সময় গরমের মধ্যে খাঁচায় পড়ে না থাকে, 
ane. তাতে, ডিম তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়ার 
agent থাকে। 
ডিম বাজারে চালান দেওয়ার আগে 
_ পৰ্যন্ত ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষিত 
রাখতে হবে। ডিমগুলি সংগ্রহ করে কাগজ 
অথবা প্লাষ্টিকের ট্রেতে যত্ব করে প্রথমে 
রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ডিমের 
চওড়া দিকটা সাজানোর সময় যেন ওপর 
দিকে থাকে। যদি সংরক্ষণের আগের 
| রাত্রিতে ডিমের ট্রেগুলি খুব ঠাণ্ডা করে 
₹ নেওয়া যায় তবে খুবই ভালো হয়। এর 
RT ৭ থেকে ১০ দিন অবধি ডিমগুলি 
ভালোমত তাজা থাকে। ট্রের মধ্যে ডিম 
রাখলে সংরক্ষণের জন্য কম জায়গা লাগে 
ae আর ডিম ভাঙেও না। ৃ 
ater যেখানে ফিজ বা অন্য উপায়ে 
ডিম সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নয়, সেখানে 
মাটির পাত্রে i ভরে তার : ওপর ঝুড়ি 

















সাহায্য করবে। 
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চাপা দিয়ে তার ওপর ভিজে বস্তা ঢাকা 
দিয়ে দিতে হবে। 





তারপর মাটির 
গলা অবধি বালির ভেতর ofa 





হবে এবং মুখে মাটির ঢাকা চাপা ae 2 
রাখতে হবে। এ ছাড়াও সংরক্ষিত ডিম, ER 





লঙ্কা, পচা শাক-সবৃজি, পেঁয়াজ : 


কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা ভালো) 


না হলে ডিমেও এর গন্ধ হয 
যাবে। 
সপ্তাহে দু'দিন fr awe চালান: 


দিন। মার্কেট দূরে হলে এবং আবহাওয়া | 
থাকলে ডিমগুলি ভালো করে 


ভালে! 
মুড়ে ট্রেতে করে ট্রাকে ভরে চালান দে 
উচিত। 
ডিম চালান দিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ৷ 
করতে হবে। 





একই অঞ্চলের মুরগী পালকেরা সমবায় — = 
ভিত্তিতে বাজারে ডিম চালান দেখান ° 


ব্যবস্থা করতে পারেন। os 
(একু আই, ইউ chan) 


2 


এর ফলে দরকার মত 
আর্জতা ও শীতলতা ডিমকে তাজা রাখতে ২ 


আর বাজার খুব দূরে হলে, a 


বৃন কেটে বদত। বন কেটে চাষের 
জমি। এক একটি জনপদ যেন যৌথ 
পরিবার। যৌথভাবে শুরু হলো কৃষিকর্ম। 
সকলেই নিরক্ষর। পুঁজি বলতে অদম্য 
উৎসাহ, অটুট মনোবল আর যৌথ প্রয়াম। 52 
প্রকৃতির খেয়ালে কোনো বছর হারে কোনো দা টি 
FBT জেতে। এইভাবে জন্ম নিল অভিজ্ঞতার | a 

_ অভিজ্ঞতার দৌলতে দিনে দিনে কৃষির 





2 রি Safe জনসংখ্যা বৃদ্ধির তালে তালে 
এরাও উন্নততর aft পদ্ধতির দিকে এগিয়ে 


oe oak: 
< বলাম অভিজতার প্রাথমিক অত a | | b ! | 


__ বলতে গ্রামীণ কৃষি ছড়া। বিজ্ঞানের নির্দেশ 
অনেক সময়ই এই সব ছড়ার নির্দেশের সঙ্গে 
মিলে রয়েছে । আজকের দিনেও গ্রামে এর 


যথেষ্ট সমাদর। খনার বচনে বেশ কিছু 


টড ছড়া রয়েছে। তবুও পল্লীর মাঠে মাঠে 


কৃষকদের মজলিশে অনেক ছড়াই শোনা : | ee 
att এই প্রবন্ধে পল্লীর কিছু “কৃষি ছড়া? শ্রীদাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
_ পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি। ছড়াগুলি ree 
wal মাটির গন্ধে ভরপুর | 
১1 চাষে রূপ নাশে”আজ কৃষিতেই 
mate সম্ভব। রোদে পুড়ে জলে ভিজে 
. রূপের জৌলুস কমে বৈকি। রূপের 
বড়াই নেই বলেই সৌনার ভারত গড়ে 
উঠেছে। গড়ে উঠেছে দেবভূমি ভারত। 
কৃষকের প্রতিনিধি হয়ে শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ 


ATA রঙে বিরাজ করছেন। এরাই 
কৃষকদের মনে ন সাদা -কালোর ভেদাভেদ নষ্ট 
র্‌  করেছেন। | 


Re সি ও 











__ তদারকি যথা 
দরকার । 





২1" ঢের খাবি তো অল্প চষ,_এরই 
শুদ্ধ রূপ উনো জমির ছুনো ফসল । অধিক 


| জমি থাকলে অধিক উৎপাদন, এ বিশ্বাস 
..... কৃষকদের কোনো কালেই ছিল না। অল্প 


জমিতে অধিক ay নিলে বেশী উৎপাদন 
সম্ভব। এই দৃঢ় বিশ্বাস তাদেরকে যৌথ 


.. কৃষিতে উৎসাহী করেছিল | 


৩। চাষী যায় বছরকে, -প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় চিরাদিনই কৃষকদের ভাবিয়ে তুলেছে। 
নানা সমাধানে আজও এর সমাধান হয়নি | 


এই সমস্যা সম্পর্কে অতীতের সাধারণ 


কৃষকেরাও গভীর চিন্তা করতেন। এ ছড়াই 


নর র্ তার প্রমাণ | 


si চাষ বড় রস | যদি থাকে জন 
4 ace কৃষির পূর্ণ সমর্থন। তারা 
' ভাবতেন, একাধিক ব্যক্তি ছাড়া কোনো- 
দিনই কৃষির পরিচর্যা সম্ভব নয়। ফসলের 





এমন মরন্থম আছে যখন শতকাজ ফেলে 


দিয়েও মাঠে ছুটে যেতে হয়। 

1 মা মরে কুলো আড়াল ৫ পরিচর্যার 
ক্ষেত্রে এমন সময়ও উপস্থিত হয় যখন মায়ের 

দেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে মাঠ হতে 

ঘুরে আসতে হয় । অর্থাৎ ফসলের 

সময়ে হওয়া . একান্ত 


৬1 “বাপ বেটার চাষ চাই / অভাবে 
সহোদর ভাই £ যৌথ চাষে দশ জন হলে 
হবে না। সকলে হতে হবে সমান দরদী | 
প্রত্যেকেই হবে সমদায়িত্ব সম্পন্ন। আজকের 
দিনে মালিক, শ্রমিক, বর্গাদার প্রত্যেককেই 


২৩ 
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হ'তে হবে পিতা-পুত্রের ন্যায় বা ভায়ের 4 
মত দরদী | ১ 
৭। যখন রস/ তখন চষ, বা. সাতচাষ/ Lee 
একতাক্‌ £ মাটিতে জো এলেই চাষ দাও, . 
বীজ ছড়াও ইত্যাদি। অর্থাৎ তাক বুঝে 
কাজ করতে হবে। অন্যথায় জো নষ্ট হ'লে... 
সাতটা চাষ দিলেও কিছু হবে at | 
৮। আল অস্তর চাষ! | যার যেমন | টা 
নিয়মানুযায়ী চাষ করলে ফসলের চেহারা 
ভালো হবে। অন্তথায় পদ্ধতির we : ছলে 
সঠিক ফসল বাঁ তার মান আসবে না। 
তখন পাশাপাশি ছুটি মাঠের চেহারা আলাদা. 
হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা Bing ae 
যথেষ্ট প্রেরণা দেয় | 
৯। অর্থে মান / সারে ধান ঃ «ties 
মাঠে সারের প্রয়োজন দেখা দেয়। সারনা 
দিলে সঠিক ফসল উৎপাদন সম্ভব নয় এ 
অভিজ্ঞতা অতীতের | আজ আমরা তাদেরই 
পথ অনুসরণ করছি। চুণ, ছাই, মাছ পচা 
ও খোল ইত্যাদির প্রয়োগ তাদেরই অবদান। 
ফলে রাসায়নিক সারের চিন্তা সিনা সেখান ৃ 
থেকেই পেয়েছি। 
১০। কতু বানে/কভু ভুটানেঃ গ্রাম বাংলায় 
এমন লব জনি আছে যেখানে গু বৃ লে 
ফসল নষ্ট হবে। কম হলেও খরার প্রকোপে 
বা টানে সব শুকিয়ে যাবে। এ চিন্তায় তারা 
ভুগছেন। আজও আমরা জর্জরিত হচ্ছি। 
উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা ও বন্যার জল বের করে : 
দেওয়া, বা নদীর তীরে বাধ ইত্যাদি সমাধানের 
পথ চিরদিনই খোজা হচ্ছে। | 











| ঘর মুখো চাষা £ চাষীকে মাঠে 
যাবার আগে অন্ন, বস্তু ওগৃহ সমস্তার সমাধান 
করতে হবে। না হলে মাঠের কাজে মন 
বসবে না। বর্ষায় চাষী যদি মহাজনের 
বাড়ীতে ধর্না দেয় তাহ’লে কে চাষ করবে? 


এই চিন্তার ফলশ্রাতি হিসেবে সরকার বা ব্যাঙ্ক 


নানারকম খণ, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি সাহায্য করছেন। এছাড়া দিচ্ছেন 
নানাবিধ পরামর্শ । 
১২।- ধানের মত ধন নাই যদি না লাগে 
a: বেসে একধরণের পোকা যা 
কৃষকের মজুত ধান খেয়ে নষ্ট করে দেয়। 
- ফসল কৃষকের প্রাণ এ যেন নষ্ট না হয় 
_ এবিষয়ে কৃষক চিরদিনই সচেতন | 
১৩-১৪। 'মাঠের-মাঝে জ্বলবে মশাল/ 
পোকা মরবে পালে পাল" । খুঁটি দিও 
মাঠের মাঝে/পেঁচা ইদুর মারবে সীঝে : 
এর থেকে জানা যায় যে অতীতে রাসায়নিক 
ওষুধ না থাকলেও বেশ কিছু বিকল্প ব্যবস্থা 


ছিল। যার ফলে পোকার হাত থেকে ফসল 
রক্ষা করা CAS | | | 
১৫। গুড় বেচবে  শালে/ধান aera : 


কোনোকাঁলে £ গুড় অল্পদিনেই নষ্ট হয়। তাই 
শালে গুড় তৈরী করেই বেচে দেওয়া উচিত। 


তবে Bashy মাত্র। আর ধান পরবর্তী 
মরস্থুমের ফলন দেখে বিক্রি করা উচিৎ। 
পরিশেষে কৃষিছড়া সম্পর্কে বলা যায় 


যে, ছড়া বা গান সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে | 


দেওয়া যায় যা পুরুষানুক্রমে বেঁচে থাকে 
এর উপকারিতা সুদূর প্রসারী। আজও 
পল্লীতে শতকরা সত্তর জন কৃষক নিরক্ষর। 
অথচ এরাই জাতির মেরুদণ্ড। রাতারাতি 


সাক্ষর কর! সম্ভব নয়। কিন্ত মুহূর্তের জন্যও... 
এদেরকে কৃষি থেকে বাদ দেওয়া যায় না। 
কষিই এদের জীবন, কৃষিই এদের প্রাণ। তাই | 
কৃষি-ছড়া বা গান যত প্রচারিত হয় বা টিকে 


থাকে ততই কৃষির মঙ্গল। নিরক্ষরতার জন্য 
এদের অনেকেই আজও উন্নততর কৃষি রযুক্তি- 
বিদ্যার সাহায্য নিতে পারছে at | 
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শক ওষুধের সাধারণ atta 








ডিও রাসায়নিক নাম 







অলি ৩% ইসি অলড়িন, অলডেক্স। 
আযালুমিনিয়াম ফলফাইভ সেলফস, কসফিউম্‌, ফসটক্‌সিন্‌, cen ve ne 


feeds সি ৫০% wag, ডি, পি, হেকসিঙল, গ্যামাক্সিন, হেল্সামার, 
a বি-এইচ-সি, হিলবিচ্‌। 


টা কারবারিল ৫ ey বু ডি Fo, সেভিন, কারবারিল, কিলে, কারবারিল, a 
ai: কারবোফুরান ৬ জি _ ফুরাডন, হেক্সাফুরান। aS 
oe কারবোফিনোখিয়ন ne ট্রাইথিয়ন। aS 
we ক্লোরোপাইরিফদ্‌ ২০% ইসি র্যা করোবান। a 
৯ | ডি, ডি, টি ৫০% ডবলু,ডি,পি, ট্যাফিডেক্স, ট্যাফারল, হিলডিট, ডি, © 0 

: | কৌঁরোডেট । ee 











ক্রমিক | 
সংখ্যা 


১১। 


১২. 


১৩। 





ডায়ক্লোরভস ৭৬% ইসি 


ডাইমেথয়েট ৩০% ইসি 


এনডোসালফান ৩৫% ইসি 


ফেনিট্রোথায়ন ৫০%, ইসি 


ফেনথায়ন ৮০% ইসি 


হেপটাক্লোর 
_লিনডেন ২* ইসি 


ম্যালাথিয়ন ৫০% bg 


মিথাইল প্যারাখিয়ন ৫০% 


মোনোক্রোটোফস ৩৬% 


। অকিসডোমিটন মিথাইল 


ফসফামিডন ৮৫% 


ফোরেট ১০ জি 

| কুইনালফস 

| ইথিয়ন ৫০% ইসি 

। ট্রাভিমরফ ৮০% ইসি 


সাধারণ রাসায়নিক নাম 


॥ ইসি 









বাজারে লি নাম রঃ 


ভি. পি। 


কা : : te সস 


হুভান, ভ্যাপোনা, এখান, ফি fe 


রোগর, হেক্সাগর, সাইগন, লো oly, : 7 
করোথেট, তারা ৯০৯, nos ডি 


মিথয়েট। 


থায়োডান, হিল্ডান্‌, কিষাণ, এণ্ডোসালফান ce 


৩৫% ইসি, থায়োসান ৩৫, থায়োনেক্স ৩৫%, 


ইসি, এগ্ডোসেল, থায়োটক্স ৩৫% ইসি, 
থায়োনেল ৩৫% ইসি,কোরোসালফান্। 
স্থমিথায়ন, ফলিথায়ন, একোথায়ন, 
এগ্রোথায়ন। | 
লেবাসিড।. 

হেপ TTS । 

লিনটাফ, ভিক্টর এল ২০, লিনডেন। 


ম্যালাথিয়ন, সাইথিয়ন, ম্যালাটগ্স ৫০ ইসি, ae 


কিষাণ ম্যালাখিয়ন, ম্যালাটাফ | 


টক্স। 

হুভাক্রন, আযাজোডরিন, মোনোসিল, 
কোরোফস | 

মেটাসিসটক্স, হেক্সাসিসটক্স | 
ডিমেক্রম, স্থুমিডন, এঞ্রোফল। 


মেটাসিড, ্যারাটাফ, ফলিডল-এম প্যারা- | 


- থাইমেট, ফোরাটক্স ১* জি,ফোরেট ৮০ me 


জোলোন। 

একালাক্স, কুইন, লাল 
ইথিয়ন, মিট ৫০৫, (টেপথায়ন। 
ক্যালিকিন্‌। | 


রা ৬ 








| ডাইকোফল ১৮৫% ; ইসি 7 
কুইনোমেথায়নেট 

















ই, ডি, বি। a 
মোরেষ্টান। : 
বেনলেট। 






লাফ, ডাইফোলেটান) 


ভিটাভ্যাক্স | 

ব্যাভিষ্টিন। 

রাইটক্স, ব্লুকপার, কুপরসেল, কিলেক্স কপার, 
ফাইকোল। 

হিনোসান ৫০% ইসি। 

কিটাজিন ৫০% ইসি। 

ডাইথেন-এম-৪৫ | 

আগালল, এরিটান, ¢ fea : 


প্ন্যানটাভ্যাক্স । 

এগ্রোসান, মোনোসান। ae 
ব্রাসি ল ৭৫% ড্ৰ ডি. পি. 
ব্রাসিকল ২০% ডি. পি। ae 
থাইরাইড ৭৫%, ডি. পি, 
ধাইরাইত ২৫% ডু fo. Fri 
ডাইখেন-জেড-৭৮, হেক্সাথেন। 


fey কমান i 


——— 


had 2 


হণ 








সায়থিয়ন* 

গবাদি গৃহপালিত পণ্ড এবং হাস 
মুরগিকে কীট ও আনুষঙ্গিক 
পোকামাকড়ের হাত থেকে 
গুরোপুবি সুরক্ষিত রাখার ow | 
গৃহপালিত পণ্ড পোকামাকড়ে আক্রান্ত 
হলে তার অর্থ একটি--আপনার প্রচুর 
লোকসান। 

কিন্ত এখন সাযসথিয়নের কলাগে 
আপনার গৃহপালিত গবাদি পণ্ড ও হাস- 
মুরগি পোকামাকড়ের আজ্রিমণ থেকে মুক্ত 
ছয়ে মুস্থ-সবল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। 
এটি একটি কম ঝুঁকির কীটনাশক ওষুধ । 
নাড়াচাড়া করা নিরাপদ ও বাবহার 

করলে AAG BARRY | 

গৃহপালিত পশুদের গায়ে feat চারিপাশে 
ছড়িয়ে দিলে সায় থিয্সন তাদের অপুরদীর 
ক্ষতির হাত পেকে বাঁচায় । 

সায়থিয়ন সায়নানিড কোম্পানীর তৈরী) 
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সায়থির়ন* 


| ৯০টি বিভিন্ন শসা আক্রমণকারী 


১০১টি বিভিন্ন কীটপতঙ্গ 
নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী । 


পোকামাকড়ের আক্রমণে আপনার খেতের 
ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে 
আপনার লাভের ঘরে পড়বে শূন্য । 

এখন পোকামাকড়ের হাত থেকে বাচাবার 
ae ence মায়খিয়্ম লাগান। 

কম ঝুঁকির জোরালে! কীটন[পক ওষুধ 
সায়থিয়ন স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে পোকা- 
মাড় ধ্বংস করে আর অপরিদীম ক্ষতির 
হাত থেকে আপনার ফলকে রক্ষা) করে। 
নিরাপদ, কার্যকর ও কম খরচের সায়থিয়ন 
ফসল কাটার ১-৩ দিন আগে লাগান যায় ও 
তাতে পরিপক ফসলে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ 
লেগে থাকে না। 

সায়খিয়ন নাঃনামিড কোম্পানীর তৈরী । 


> সারনাছিত 


সারথিরন'এছাড়া 
৫০টি বিভিন্ন শাকসজী ও 

ফলের গাছপাল। আ.ভ্রমণকাহী 
৭৫টিরও বেশী পোকামাকড় 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

আপনার শকনজী ও ফলের গাছপালা যখন 
কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় দ্বার] বিপদগ্রপ্ত 
হয় তপন তার একমাত্র প্রতিকার হল 
সায়ধিয়ন 

কম ঝুঁকির, জোরাল কীটনাশক ওষুধ 
সায়খিয়ন ম্পর্শের সঙ্গে ace পোকা, 
মাকড় en করে ata অপরিপীম ক্ষতি 
হতে দেয় না । 

সায়থিয়ম ফসল তোলার ১-৩ দিন আগে 
লাগান যায় ও ভাতে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ 
লেগে থাকে AY 

সাক্মথিক্সন দায়নামিড কোম্পানীর তৈরী 


সায়নাহিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কৃষি বিছা 


CMT ৰ: নং ৯১+৯, বোদ্বাই Bee ৫২৫ 


প্রতিটি চাষীর 
সহার 
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ৰ চযাটাছি fo পান চর্চা (TRA) 
মণ্ডল | খরার বছরে লাভের চাষ লাউ 


ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত | রবি মরস্থমে অড়হরের চাষ 


ag | 
জগদীশ চন্দ | গুদামজাত ators এবং বীজ পরিচর্যা 


: aie sei / ডেপুটেশন (ফোস্তন) 
জ্যোতিরগ্রন লাহিড়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগে 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী / বর্তমান খরিফ ফসলের 
ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে আগামী রবিখন্দে ফসল 
বাড়ানোর কর্মসূচী (কাতিক' 


জ্যোতিরঞ্চন লাহিড়ী / বীজ অনুমোদন কী এবং 


গ্ৰহায়ণ) 
াম | আলুবীজ ও তার সংরক্ষণ (a) | 





ফসলের ক্ষতি ও তাঁর প্রতিকারের ব্যবস্থা (আষাঢ়) 








ত 
£ তারাপদ মুখোপাধ্যায় | পশ্চিযবাংলার a 
গন্ধার চাৰ (বৈশাখ) 





রী a 
দীনবন্ধু হাজরা | বাস্তুভিটে (করিত) oon a 
দেবব্রত সরকার | খরার পরে ছারা জর ইনি 
(কাতিক)। | . 









ধ এ oe 
ধরবকুমার মুখোপাধ্যায় | ধানের ফলন বাড়াবার 
প্রতিবন্ধকতার মূল কারগগুলির atten pal (শ্রাবণ) 
ঞ্রবকুমার মুখোপাধ্যায় { ধানের ফলন বাড়াবার 
প্রতিবন্ধকতার মূল কারণগুলির, পর্যালোচনা (ra) 


fee 










ডঃ নিভাস চন্দ্র বসথরায় চৌধুরী (যুগ্ম) | লাল মাটিতে 
ধান গবেষণার পঞ্চাশ বৎসর £ একটি সমীক্ষা ( (শ্রাবণ 
নির্মল কর! এসো নাথ এই শ্যামলিমায় (fre) 
(ard) 5 
নীলমণি মিত্র | কোচবিহার জেলায় far 
চাষের সম্ভাবন! অগ্রহায়ণ) | ৃঁ : 


ডঃ পবিত্র কুমার sand ধানে সার প্রয়োগ 

(শ্রাবণ) ny 

পরেশ চন্দ্র tien a. ena (ars) 

ডঃ পুণাত্রত চট্টোপাধ্যায় / ধানের কীটি সমস্ত ও. 
তিতির 


a sonst inten উপল ও. 





তঙ্কসিলী জাতি বিশেষ উন্নয়ন পরিকরনা হাক) 
২৯: = 





বৃ ee) 





বংশীধর গড়াই | ওল চাষ 2 (#187) 

ডঃ বিনয় মাহাতো | আদিম কৃষি অনুষ্ঠানের 
কথা (আধা) = 

ডঃ বিনয় : মাহাতো / পাতানাচের গানে কৃষি- 
জীবন (পৌষ-মাঘ) 

ডঃ বিভাস মজুমদার | উপেক্ষিত পাণিফল (ফাস্তন) 

বিষুণপদ মণ্ডল | পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮২-৮৩ সালে 
. ধান্যোৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা (শ্রাবণ) 


8 
ভরতে দেব্শর্মা | ধানের 
প্রতিকার (ta) 


রোগ শু তার 


| 

মইনুদ্দীান আহম্মদ | মসলার রাজা ধনে (পৌষ-মাঘ) 
মুকুল বাগচী / পৌষে লক্ষ্মীবরণ শেষে ব্রত- 
পার্বণ (পৌষ-মাঘ) 
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় | গ্রামজীবন 
 (কবিত!) (ফাল্গুন) 


য়. 
যদুনন্দন লাহা | বেগুনের 
প্রতিকার (আষাঢ়) 
যদুনন্দন লাহা / পানের কয়েকট রোগ ও তার 
প্রতিকার (আশ্বিন) 
যশোবন্ত চৌধুরী/ফসল কাটা ও শস্ত সংরক্ষণ (ভাদ্র) 


রোগ ও. তার 


a 
রঞ্জিত কুমার সরকার | হেমন্তের অশ্রগাথা (কবিতা) 
(wifes) 


a 7 = ভট্টাচার্য / ধানজমিতে রি (আঁশ্বিন) 


রমা ভট্টাচার্য | ধানজমিতে জীবাগুদার আজোল! 


চাষ বৈশাখ) 





at 
শক্তি সরকার | মিষ্টি আলুর চাষ জে 
শান্তিকুমার মিত্র | রথধাত্র। ও কৃষিলক্মী (আষাঢ) 


শ্রীপতি চরণ বেরা! পাহাড়ী এলাকায় শসার ; 

চাষ (জ্যৈষ্ঠ) নারদ 

শ্ৰীপতি চরণ বেরা / পার্বতা এলাকায় বানের 

চাষ (আশ্বিন) LL 
স্‌ i. 


ডঃ সুধাংশু ভুষণ চট্টোপাধ্যায়/শ্য রক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থা 
(শ্রাবণ) 

ডঃ স্থধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়/কীটশক্ত ও রোগের 
দমনের জন্য রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ (আশ্বিন) 
ডঃ স্থধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়/রোগ ও পোকা দমনের a 
ay রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগের বিধি (কাতিক) 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়/কীটনাশক ওষুধের. 
বিষক্রিয়ার লক্ষণ ও প্রতিকারের ওষুধ (পৌষ-মাঘ) 
স্থনীতি মুখোপাধ্যায়/আদিবাসী মেয়েদের দৃষ্টি আনার 
গান (জ্যৈষ্ঠ) 

সুনীতি মুখোপাধ্যায়/এখানে এখনও গতি (কৰিত) 
(আশ্বিন) ৃ 
্প্রভ গুপ্ত (যুগ)/লাল মাটিতে ধান গবেষণার পঞ্চাশ 
বৎসর £ একটি সমীক্ষা (শ্রাবণ) 

were রায় চৌধুরী/আলুর চাষ বাড়ছে কিন্তু বায় 
সঙ্কোচের Fay ভাবতে হবে কোতিক) | 
সুভাষ রায় চৌধ্রী/এবার খরার শিক্ষা (পৌষ-মাঘ) = 
কুরদাপ মুখোগাধায় পরার খরিফের ফসল = 
(wre 

স্থলেখা ঘোষ/সরষে চাষে <a att দত্ত 





fea) 











ন চাষে সেচ জলের তত্বা- 


কুম o- পদ্ধতিতে শস্তবীজ 
ণর একটি “are (চৈত্র) 





ছে কলম করার পদ্ধতি 


নীল সবুজ বল হওয়ার সবিধা/জ্যে্ঠ 





| উত্সব/খাবণ 


পাটের চাষ/বৈশাখ 


প্রি 


বসুন্ধর! £ চৈত্র ১৩৮৯, 


ধান গবেষণাঃ ছুই কেন্দ্রের রণ জয়স্তী sate coe 
বৈশাখ ৃ 
ধান গবেষণা কে, ছা ও বাহার নী oe 














ধানের টুংরো রোগ ও তার foul 5 

পশ্চিমবঙ্গের অন্থমোদ্দিত a rtf 
তাদের বংশ তালিকা|ভাত্র 
পশ্চিমবঙ্গের অস্থমোদিত ধানের পাতি 
তাদের বংশ তালিকা/আখিন ee 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শশ্তের রোগ পোকার পরিজ 
অগ্রহায়ণ 








পাটের পোকা দমন করুন|? 8 
বোরো ধানের যত্ব ও পরিচর্যা! মাঘ, 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধের নাম, ও ও বাজারে প্রচলি 
নামের তালিক/চৈত্র 
সংবাদ/কান্তিক 
স্ংবাদ/অগ্রহায়ণ 
সংবাদ/ফান্তন 

















সংবাদ 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার কোন বিষয় 
" ম্বাইডের মাধ্যমে অল্প কথায় কিভাবে 
- কৃষকদের সামনে তুলে ধরা যায় সে বিষয়ে 
একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিলেন। 


টু এই কর্মশালাটি বর্ধমান গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ 


“কেন্দ্রে আয়োজিত হয় এবং চলে ১১ই 
জানুয়ারী থেকে ১৪ই জানুয়ারী ১৯৮৩ 
পর্যন্ত । চারদিনের এই কর্মশালায় শিক্ষা 
নিলেন বিভিন্ন জেলার কৃষি তথ্য আধিকারিক 
বা প্রশিক্ষণ আধিকারিক এবং বিভিন্ন গ্রাম- 
সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষকরা । এই 
কর্মশালায় বিশেষভাবে শেখানো হয়" 
কিভাবে রূপক আকারে বা আকর্ষণী করে 
অল্প কথায় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কাহিনী 
রচনা করতে হয়। তারপর সেই কাহিনী 
অনুসারে ছবি তোলা। এই কর্মশালায় 


gate ফিল্মে ছবি তোলা হয় এবং সেই ছবি 


তোলার পর তা কিভাবে ডেভালপ করতে 
হয় এবং তার থেকে স্লাইড কিভাবে তৈরি 
করতে হয় তা শেখানো হয়। সেই স্লাইড 
. প্রজেক্টারের মাধ্যমে কিভাবে দেখাতে হবে 
তাঁও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। 


















এ ছাড়াও এই কর্মশালায় কিভা 
সংবাদ, গল্প ইত্যাদি সহজ এবং কৃষকের ক 
আকর্ষণীয় করে লেখা যায় তাও শেখানো 
হয়। এছাড়া প্রজেক্টর চালানো সম্বন্ধে 
শিক্ষা দেওয়া হয় । উদ্দেশ্য এই শিক্ষা' 
ফিরে গয়ে নিজেদের এলাকায় এই ভাবে 
কৃষি বিষয়ের নতুন ভাবনা চিন্তা বা প্রকল্প 
ফ্লাইডের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌছে 
দেবার চেষ্টা করবেন এবং প্রশিক্ষণ + 
পরিদর্শন প্রকল্পটি রূপায়িত করতে সাহা 
করবেন। # 

এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন অপ: 
কৃষি অধিকর্তা (সাধারণ ) ডঃ জ্যোতিরঞ্জ 12 
লাহিড়ী ও স্বাগত ভাষণ দেন বর্ধমান aN 
সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রী দেবেন 
কর। এছাড়া সকলকে উৎসাহিত, করার! 
জন্য উপস্থিত থাকেন কৃষি বিভাগের 
কৃষি অধিকর্তা ( বিহব্যান্ক প্রকল্প ) ডা 
শক্তিপদ সরকার ও বর্ধমান রেঞ্জের যু: 
কৃষি অধিকর্তা শ্রী রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী 
চারদিনের এই কর্মশালাটি পরিচালনার ভার, 

ছিল কৃষি বিভাগের সর্বপ্র সুপ্রভাত মজুমদার, 
কনককমল চট্টে পাধ্যায় ও রাম বস্তুর উপর ॥ 


i 




























পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ক্ুষি বিষয়ক পরিকজনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রয়ো্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্রকন্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসজ 
সংরক্ষপ, সমবায় ও Blows, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কুষকদের স্থানীয় এবং 
_সমচ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, ene পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, তৃমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 
“ge রচনা ও সংবাদ, গাহস্থযবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দ্রশিক্প, প্রামীণ অর্থনীতি ও কম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিরর, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার GY সম্মানমূলয £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরপের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযু্জিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/রুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (a) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটপল্জ 2 ৪০ টাকা, ডে) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্রেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, TSA, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মুল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 





গ্রাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে tos পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা । অগ্রিম 
এককালীন প্রদেয়, বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা । চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
রেখাক্িত (ক্লসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর যাধামে সম্পদিকট বস্্ধরা, অফসেট প্রেস, 
8২, প্রাহাম্স রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ (প্রথম প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪ধ কডার) $ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা 3 woo টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মুল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' ছারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় ॥ 







ইহা একটি ক্ুষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক থে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী aay 
প্রচারের কার্থকরী ও উপযুক্ত মাধাম ১. সরকারী, বিধিব্রয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ane, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইতাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজাপন দিতে পারেন । 


কমিশন CLS > কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিরুরকারী ees) তাল্লিকাতুজ করা হয় । ১০০. কপি. 
কয়ে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেনসীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্দীকে অর্ডার দেওয়া @& 
কপির মোট cea টাকা (২০9%, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 
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